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বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স ও দোকানে ঢুকলে দেখা যায়, অনেক ভাল ভাল বাণীর 
সঙ্গে এই বাণীটিও দেয়ালের গায়ে লট্‌কানো আছে। অন্যান্য বাণীর চেয়ে এর যে 
বিশেষ কোনো আকর্ষণ বা মূল্য আছে, ক্রেতা-তথা-পেট্রনদের কাছে তা মনে হয় না। 
থাকবেই বা কেন? ওরকম কত বাণীই তে। অহরহ আমাদের চোখে পড়ছে, এমন- 
কি আজকাল ঝল্সে উঠছে পর্যন্ত বৈছযাতিক আলোর অক্ষরে, তবু তার একটি অক্ষরও 
আমাদের মনে থাকে না। তার উপর আবার দৌোকানদারের বাণী। কামীয়াম দাস 
কথিত মহাভারতের কথা পুণ্যবানরা “অমৃত সমান” মনে করতে পারেন, কিন্ত 
দোকানদারের কথা স্বয়ং বেদব্যাস বণিত হলেও কোনে! ভাগ্যবান ক্রেতাও তাকে 
অমুতবৎ মনে করবেন না। কেনই ব1 করবেন? উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ধার! 
চালাকির দ্বারাই সমস্ত কাজ সারাজীবন ধরে করছেন, তাদের দোকানে যদি 'চালাকির 
দ্বার মহৎ কার্য হয় না'-এই মহাপুরুযোক্ত বাণী দেয়ালে লট্‌কানো থাকে, তাহলে 
নগদ মূল্য দিয়ে ধারা কেনাকাটা করেন তাদের কাছে অন্তত তার কোনো মূল্যই থাকে 
না। তাই 'ক্রেতারাই যে বিক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষক" - একথার তাৎপর্য কোনো ক্রেতাই 
বোধহয় আজ পর্যস্ত ভেবে দেখেন নি, দেখ প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্ত একথার 
ুগাস্তকারী &তিহাসিক তাৎপর্য আছে, সেই কথাই এখানে বলছি। 

এমন এক যুগ ছিল যখন দোকানদাররা একথা দেয়ালের গায়ে লিখে রাখতেন না। 
সেটা মধাযুগ। প্রাচীনযুগে তো৷ রাখতেনই না, মধ্যযুগেও না। “কাস্টমার, বা ক্রেতা 
কথার তখন উৎপত্তি হয়নি। ব্যবসায়ী ও কারিগররা পণ্যদ্রব্য তৈরি করতেন প্রধানত 
রাঁজা-বাদশাহ, আমীর-ওম্রাহদের সন্তুষ্ট করবার জগ, সাধারণ ক্রেতাদের মনোরঞীনের 
জন্য নয়। আমাদের দেশের এই অবস্থা মাত্র একশে! বছর আগেও ছিল, অর্থাৎ ব্রিটিশ- 
যুগেও দীর্ঘকাল ছিল। ব্রিটিশযুগের ঠিক আগে, মোগলযুগের শেষে এই দৌকানদারি ও 
কারিগরির অবস্থা কি ছিল তা সআাট উুরঙজীবের অন্যতম বিদেশী চিকিৎসক ফ্রাসোরী 


বানিয়ের তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মশিয়ে লা 
ডা 


২ জনসভার সাহিত্য 


ভেয়ারের কাছে "দিল্লী ও আগ্রা" সম্বন্ধে লিখিত পত্রে বানিয়ের বলেছেন যে, যোগল 
রাজধানী দিল্লীর দোকানে জিনিসপত্র সাজানো! থাকে না বিশেষ । দিল্লীর শিল্পী ও 
কারিগরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ।১ সাধারণ মানুষ ও ক্রেতার সঙ্গে দোকানদার বা 
কারিগরের ষেন কোনো সম্পর্কই নেই মনে হয়। না থাকবারই কথা, কারণ বারিয়ের 
বলেছেন যে, রাজ-বাদশাহ, আমীর-ওম্রাহ ও বড় বড় রাঁজকর্মচারীরা! কখনো দোকানে 
গিয়ে জিনিসপত্বর কেনেন না। তাদের যখন যে জিনিসের দরকার হয়, তখন সেপাই- 
সামস্ত পাঠিয়ে তীর শিক্পী-কারিগরদের বাড়িতে ধরে নিয়ে আসেন এবং তাদের বরাত 
দিয়ে বাড়িতে জিনিন তৈরি করিয়ে নেন। জিনিস তৈরি হবার পর প্রভু যদি তুষ্ট হন, 
তাহলে কারিগররা যৎসামান্ত কিছু দক্ষিণা পায়। দক্ষিণা নিয়ে মুখ বুজে শিল্পীদের 
চলে যেতে হয়, কারণ বিড়-বিড় করে বিক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রতৃর1 বেত্রাঘাত দক্ষিণা 
দিতেও কুষ্ঠিত হন না। এই হল সাধারণ অবস্থা । খুব উচ্চস্তরের দু'চারজন আমীর- 
ওম্রাহ বাধা বেতনে খোরপোধ দিয়ে কারিগর রাখেন । আর খোদ সম্রাটের বেতনভূক 
শিল্পী ধারা তারা অবশ্থ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি তোয়াজে থাকেন। এই হল মধ্যযুগের 
কারিগরী ও বাবসাদারির কথা। প্রতুরাই তখন ছিলেন পে্টন এবং ব্যবসায়ী ও 
শিল্পীরা ছিলেন তাদের আজ্ঞাধীন অন্ুচর মাত্র। শিল্পী-ব্যবসায়ীর কোনো স্বাধীনতা 
ছিল না এবং স্বাধীনতা না থাকলে স্বাতন্ত্য ও আত্মমর্ধাদ্দাবোধও থাকতে পারে না। 
সাধারণ মান্নষের দৈনদ্দিন জীবনের প্রয়োজনের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না একালের 
যতো। সরল সহজ একঘেয়ে জীবন বাধাধরা মোটা জিনিসেই তৃপ্ত হত। ছু'মুঠো 
'াত আন দু'খানা থোটা কাপড়ের ( আধুনিক দশহাত কাপড় নয় ) জন্য ব্যবসায়ীনের 
দোকান সাজাবার “দরকার হত না। ধান হত মাঠে, আর কাপড় হত তাতশালে | 
দৌকানের প্রয়োজন কোথায়? জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা ধাদের প্রধানত 
ভাত-কাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আধুনিক অর্থে তার! “কাস্টমার” বা ক্রেতা 
পদবাচযও ছিলেন না। ম্তরাং তাদের জন্য দোকানে দেয়ালবাণী লটুকানো তো! দূরের 
কথা, দোকান খোলারই বিশেষ প্রয়োজন হত না। জানি না, সেই রাজা-রাজড়ার যুগে 
কোনে দুঃসাহসী ব্যবসায়ী ধা দোকানদার তার দৌকানের লামনে “০0456017619 919 
94 2৪00179 কথাটা লট্‌কে রেখেছিলেন কি না। যদি রেখে থাকেন তাহলে 


পেট্রনের যুগ 


আমীর-অমাত্যরা তার ওদ্ধত্যের জন্য ষে তাকে কোনো গাছের ডালে প্রকান্ত্ে লট্‌কে 
দিয়েছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই | চক্ষু রক্তবর্ণ করে নিশ্চয় তিনি বলেছিলেন : 
“কাস্টমার? ক্রেতা? ক্রেতারা পেন? এত বড় স্পর্ধা। সাধারণ মান্গষ যে 
শিল্পী-ব্যবসায়ীদের “প্রন”, একথা উচ্চারণ করার পর্যস্ত ক্ষমতা ছিল না কারও। 
ফিউডাল যুগের সর্বময় কর্তা রাজা-বাদশাহ আমীর-অযাত্া-সামস্ত প্রভুর! এবং তারাই 
সবকিছুর একমাত্র “প্রন । ক্রেতা! ও বিক্রেতা নয়, ভূত্য ও প্রভূ, এই হল সে-যুগের 
অন্যতম সামাজিক সন্বন্ধ। স্থতরাং সাধারণকে ক্রেতা বা বিক্রেতা মনে করাটাই 
অমার্জনীয় অপরাধ এবং ক্রেতাদের পেট্রন' বল! রাজদ্রোহিতার নামাস্তর মাত্র। 
12189 18119 বা "খোলা বাজার বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে। 
কেনারও যেমন স্বাধীনতা ছিল না, বেচারও তেমনি স্বাধিকার ছিল না। কেনাবেচা 
নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তা ছিলেন ফিউডাল লর্ডরা। সর্বপ্রকারের লেনদেন ও বেচাকেনা 
নিয়ন্ত্রিত করে তার! মানুষের সামাজিক জীবনটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ছিল 
প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের অবস্থা । অতএব এুগের দোকানে লটুকানো যে বাণীকে আমরা 
অবজ্ঞা করি, উপেক্ষা করে চলি, তার এঁতিহানিক তাৎপর্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা একটু 
চিন্তা করলেই বোঝা যায়। সামান্য কাষ্ঠফলকে লট্‌কানে! কৃত্রিম বিবর্ণ একটা বাণী - 
1০451011615 818 080 780019*--কিস্তু কি ভয়ানক তাৎপর্য তার ! যুগ-যুগান্তের 
কত অলিখিত ইতিহাসই না এ কয়েকটা কথার মধ্যে লেখা রয়েছে । কল্পনা করা 
যায় না। 

আমাদের কথা বলি। অনেকেই শুনেছেন, ট্রেনযাত্রী রবীন্দ্রনাথকে জনৈক সহ্যাত্রী 
একদা নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'মহাশয়ের কি করা হয়?” উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, “লিখি | উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন: “তা তো 
বিলক্ষণ বুঝলাম, কিন্তু করা হয় কি? রবীন্দ্রনাথ আবার স্থিরভাবেই উত্তর দেন : শুধু 
লিখি, আর কিছু করি না। ভদ্রলোক নিশ্চয় সত্তষ্ট হন নি এবং "শুধু লিখি” এই কথা 
রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে তার মুখের চেহারা ষে কিরকম হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় 
দেখেছিলেন, কিন্তু আমাদের কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই। লেখাটা যে একজন 
ভদ্রলোকের জীবনেন্র একমাত্র পেশা হতে পারে, একথা তো৷ আজও অনেক ভদ্রলোক 
ভাবতে পারেন না। “কি করেন' কথার উত্তরে কেউ যদি বলেন 'ধৃমপান করি” তাহলে 
যেরকম অবস্থা হয়, কতকটা সেইরকম। তাই নিজেদের “লেখক বলতে আমি 
অস্তত ভন্রসা পাই না, সাধু ভাষায় “সাহিত্যিক” তে! নয়ই । যেকথ-আধুনিক বাণিজ্যের 
যুগে, বেচাকেনার যুগে, সকলে বিন! টাকায় বুঝবেন, তাই বলাই ভাল। অর্থাৎ আমরা 


৪ জনসভার সাহ্তাি 


লেখক বা সাহিত্যিক নই, কেবল 'বাক্যব্যবপায়ী'। ব্যবসায়ী যখন তখন প্রশ্ন ওঠে, 
আমাদের পৃষ্ঠপোষক বা৷ 'পেট্রন” কারা? প্রকাশকরা, না পাঠকরা? প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর দেওয়! অত্যন্ত কঠিন। কোনো লেখকই বোধহয় কথাটা আজ পর্যস্ত ভাল করে 
ভেবে দেখেন নি। গ্রন্থাকারে বাক্যের পশর] সাজিয়ে আমর! প্রকাশকদের দ্বারে-দ্বারে 
ফিরি করি, প্রকাশকর] দরদস্তর করে কিনে নেন । কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে বেচাকেনার 
পালাটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় না। প্রকাশকর1 নিজেদের জন্য কেনেন না, কেনেন 
পাঠকদের জন্য | বই প্রকাশিত হবার পর পাঠকর1 যখন কেনেন তথন বই বেচাকেনার 
পালা শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথমে আমরা! যার] বাকাব্যবসায়ী, তারা বই বিক্রি করি, 
প্রকাশকর] কেনেন। প্রথম পর্বে, লেখক বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী এবং প্রকাশক কাস্টমার 
বা ক্রেতা । পরে প্রকাশকরা বই বিক্রি করেন, কেনেন পাঠকর1। অর্থাৎ দ্বিতীয় বা৷ শেষ 
পর্বে বিক্রেতা! ও ব্যবসায়ী হলেন প্রকাশকরা এবং কাস্টমার বা! ক্রেতা হলেন পাঠকরা] । 
ব্যবসায়ের বাজারে ক্রেতারা যদি পেট্টন হন তাহলে বাক্যব্যবসায়ী লেখকদের ঘরের 
দেয়ালে 40011517615 016 011 72801015+ এবং প্রকাশকদের দোকানে 43980615 
819 ০1 280015, কথাটা লট্‌কে রাখতে হয়। বইপ্রসঙ্গে কথাটা স্ববিরোধী হয়ে 
যায় না কি? লেখকদের দিক থেকেও প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকে যায়। বাম্তবিকই, 
পেট্রন তাহলে কার1? প্রকাশকরা, না পাঠকরা? 

প্রকাশকরা বই কিনলেন লেখকদের কাছ থেকে, কিন্তু পাঠকরা সেই বই তেখন 
কিনলেন না। নীট ফলাফল কি হল? পরে প্রকাশকও আর সেই লেখকের বই লহজে 
কিনতে চাইবেন না| তাহলে লেখকদের পোষকতা৷ কে করছেন ? পাঠক, না প্রকাশক ? 
নিশ্চয় শেষ পর্যস্ত- পাঠক । পাঠকই তাহলে লেখকের পেট্রন -নয় কি? কিন্ত আরও 
একটু প্রশ্ন আছে। লেখক ভাল, বইও ভাল লেখেন, পাঠকরাও তার বই কিনতে ও 
পড়তে চান। যেকোনো কারণেই হোক্‌, প্রকাশকর! হয়ত তার বই কিনে ছাপতে চান 
না1। একাধিক কারণে অনেক লেখকের এরকম অবস্থাসন্কট দেখ! দিতে পারে। তাহলে 
প্রকাশকরাই কি লেখকদের একমাত্র বা অন্যতম পোষক হচ্ছেন না? সমস্যাটা জটিল 
হয়ে দীড়াচ্ছে। জটিলতার আরও একটু বাকি আছে। এখনও সব বলা হয় নি। 
প্রকাশক বই ছাপলেন লেখকের, সমালোচকর] তার বিরূপ সমালোচনা! করলেন, অথবা! 
তার উল্লেখই করলেন না। পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়ে সে-বই কিনে পড়লেন না, অথবা 
অনেকে হয়ত জানতেও পারলেন না। লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই এলিট্‌- 
ক্রিটিকৃগোষী নাকচ করে দিলেন। বর্তমান সমাজে এ-সমস্তা। উপেক্ষণীয় নয়। এলিট্‌- 
ক্রিটিকৃগোষ্ঠীর উপর ধাঁদের (লেখক ও প্রকাশক ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব নেই 


পেট্রনের যুগ 


বিশেষ, তীরা মাঠে যারা গেলেন । একেবারে চিরকালের মতো মারা না গেলেও, 
দীর্ঘকালের মতো যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন, তাতে সন্দেহ নেই । এলিট্‌-ক্রিটিক্গোর্ঠ 
এইভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অনেক প্রতিভাবান 
লেখককেও দীর্ঘকালের জন্য ঘায়েল করে রাখতে পারেন । বর্তমান সমাজে তো৷ অবস্থাই 
পারেন । তাহলে পেট্রন কারা? এলিট্‌-ক্রিটিকগোীই নয় কি? লেখক ও প্রকাশক 
উভয়েই এই কথা লিখে দেয়ালে লট্‌কে রাখতে পারেন : 
0871109 £86 007 1ঞা 9015 

তাহলে সমস্তাটা শেষ পর্যস্ত খুবই জটিল হয়ে যাচ্ছে না কি? পেট্রন কারা? 
প্রকাশকরা? পাঠকরা? না, সমালোচক-সমঝদাররা ? বইয়ের বাজারে এই তিনটি 
বাণী লট্‌কানে! থাকতে পারে 

20101151619 8218 0811 72801015 ( লেখকের ঘরে )। 

9680615 818 07 2811015 ( প্রকাশকের দোকানে )। 

011005 819 00 280019 ( লেখক ও প্রকাশক উভয়ের ঘরে )। 
প্রশ্ন হল-কোনটি পত্য? সত্য হলে কতটা সত্য, আর কতটা মিথ্যা? সত্য মিথ্যা 
যাই হোক্‌-যুগে-যুগে এইটাই সত্য ছিল না? তাই বিচার্য। এই প্রশ্নের উপরেই 
নির্ভর করছে -“কাস্টমার কারা?-তার উত্তর। জেখক-পাঠক-প্রকাশক প্রসঙ্গে এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অতীতের অনেকদিনের ইতিহাসের জীর্ণ পাতা ধরে টান দিতে 
হয়। চমকপ্রদ ইতিহাস। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


106 1115101% 01 11161810019 15 11 18109 00811 01681015101 01 118 
09191091708 01 1101৬101191 [0111085 810 81191001815...11 016 
[৬110019 /5065 10101 01 09 00111010091 হা (91001 9101191/ ১/101)111 
019 0917918| 09010100101 06 0980 01৬/61....116 ৬/0110 1$ 56917 
010001 08 95080080165 01 01916610981 1010, . 75010016110. * 


চমকপ্রদ ইতিহাস এই পেট্রন প্রকাশক ও পাঠকের। সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে 
রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সমাজের একদিকে লেখক, অন্তদদিকে তার পে্রন, প্রকাশক ও 


৬ জনসভার সাহিত্য 


পাঠক-.এই হল সাহিত্যের একট। অন্যতম প্রধান দিক। সাহিতোর ভাবধারা, 
সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা ইত্যাদি নিয়ে যে সাহিত্যের ইতিহাস, তার দঙ্গে লেখক 
ও পেট্রন-পাঠক-প্রকাশকের এই ইতিহাসের অবিচ্ছেন্ঠ সম্বন্ধ আছে। যুগে-যুগে পেট্রনের 
মর্জি অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়েছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ পেট্রনরা 
যখন আধুনিকযুগের প্রকাশক-পেট্রনে পরিণত হয়েছেন, তখন প্রকাশকরাও নানাভাবে 
সাহিত্য ও সাহিত্যিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন । বর্তমানে গ্রকাশক-পেট্রনের যুগ 
থেকে আমরা ধীরে ধীরে পাঠক--পট্রনদের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছি এবং সাহিত্যের ধারারও 
যুগোপযোগী পরিবর্তন হচ্ছে । পেট্রনদের মি, 'গকাশকের রুচি থেকে আমরা পাঠকের 
দাবির যুগে পৌচেছি। সাহিত্যের ইতিহাসের এও একটা দিক এবং অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ 
দিক। বিশ্বপাহিত্যের যেমন, আমাদের বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি । 

শুশকিং বলেছেন যে, অতীত যুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত রাজা- 
রাজড়া ও অভিজাত 'আ্যারিস্তোক্রাটদের” কপ! ও পোষকতার ইতিহাস ।২ রুটি যোগাতেন 
ধিনি, রুচিরও কর্তা ছিলেন তিনি -সাহিত্যের রুচি, শিক্ষার রুটি, শিল্পকলার রুচি। 
সমাজ বলতে তাদেরই বোঝাত, রাজা-বাদশাহদের, সামস্ত-গ্রভৃদ্র, জমিদার-জায়গীর- 
রারদের, আমীর-অমাত্যদের সমাজ । সাহিত্যিকর! দুনিয়াটাকে দেখতেন বাদশাহী 
চশমার ভিতর দিয়ে। সাধারণ মানুষ সিলুয়েট মৃতির মতো দিগন্তরেখায় ভেসে উঠত 
উদাসীন ও নিষ্ঠুর মধ্যযুগের আকাশের তলায়। কোনে মমতাবোধ ছিল না মানুষের 
প্রতি বা জীবনের প্রতি । সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার মতো সাহিত্যও ছিল দরবারী 
সাহিত্য, প্রধানত দরবারী মেজাজ ও রুচি পরিতৃপ্থির জন্য । 

এঁতিহ্ সহজে মরে না, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, মানুষের অজ্জাতসারে । মানুষের মতো 
সমাজেরও একটা অবচেতন সত্বা আছে। সেই অবচেতন সত্তার আলো-অন্ধকারে 
অতীতের সব মৃত অভ্যাস ও আচার উরকি-ঝু*কি মারে, নিয়মিত হানা দেয় গোরস্থানের 
প্রেতাত্মাদের মতে! । দীর্ঘকাল যে আমরা, সাহিত্যিকরা ও শিল্পীরা, রাজদরবারের 
বদান্ততার ছায়াতলে মানুষ হয়েছি, তা আজও আমরা তুলতে পারিনি । টিউটন 
যুগের স্ৃতরা (০০1 57991) আজও “লরিয়েটু কবি'র মধ্যে বেচে রয়েছেন । 
রাজকীয় সম্মান, পদবী ও পুরস্কারে আজও যে-দব দাহিতিক ও শিল্পীকে ভূষিত কর! 
হয়, তার1 তাদের রচিত সাহিত্ো-শিল্লে প্রজার চেয়ে রাজার রুচির খোরাক যোগান 
বেশি। তর্ক করে একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই । | 
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পেট্রনের বুগন 


টিউটন যুগের দরবারী গীতকারদের 'ম্বপ” (5০০) বলা হত। স্বপর1 রাজা- 
রাঁজড়াদের গুণগান করতেন, কীতিকাহিনী বর্ণন! করতেন আবৃত্তি করে। আমাদের 
দেশের এই কবি-গায়কদের “স্ৃত' বলত। বাহৃত তারা আইরিশ “ফাইল” (6116) 
ও টিউটন দ্বপদের” মতো ছিলেন । মনেহয় যেন ওডেসিউসের ফিমিওসের মতো, 
আলকিহ্থসের কোর্টেৰ ডিযোডোকোসের মতে! তাদের সঙ্গে পেউ্রনদের সম্পর্ক ছিল। 
আগামেমনন একবার তার রানীকে পর্যস্ত কোর্ট-গায়কেব অভিভাবকত্থে রেখে 
গিয়েছিলেন এবং ডিমোডোকোসকে একস্বানে লর্ড পর্ষস্ত বলা হয়েছে । টিউটন 
স্কপরাও রাজার কাছি থেকে বৃত্তি পেতেন এবং পে্টনরা তাদের একেবারে দাপানুদাস 
মনে করতেন না। ভারতীয় সৃতরাও বৃত্তি পেতেন, রাজররবারে সম্মানও পেতেন, 
কিন্তু তবু তাদের পদমর্যাদা অতট] উন্নত ছিল কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 
সিদ্ধান্ত এসম্বদ্ধে বলেছেনও 
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ভারতীয় স্থতবা! অনেকট] পেশাদার স্তাবক ও ক্লাউনের মতো ছিলেন । ইয়োরোগীয় 
দুতরা যেতা ছিলেন না তা নয়। তারাও ত।ই ছিলেন, তবে স্বতন্থ পরিবেশে 
তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ত অপেক্ষাকৃত কিছু উন্নত ছিল। 
সাধারণত বীরগাথ।! ও কীতিকাহিনী স্তর! গাইতেন । খথেদেও এরকম কাহিনী 
আছে। ত্রিত্স্থ রাজ! স্ুনাসের দশঞ্জন প্রতিদ্ন্বীকে পরাজিত করার কাহিনী আছে 
(খগেদ, সপ্তম : ১৮), দিবোদাস কর্তৃক সম্বরের পরাজয়ের কথা আছে (প্রথম : ১১২, 
১১৬, ১১৯ ইত্যাদি)। এগুলিকে বীরগাথা বলা যায়। স্ৃতরাই মুখে মুখে গাইতেন 
নিশ্চয় । শতপথব্রাহ্ষণে আরও ভালভাবে আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের এক বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে সেখানে বল! হয়েছে যে, ব্রাঙ্ধণরা গান করবেন দিনে, রাজন্রা রাতে ( শতপথ 
ব্রাহ্মণ, ভ্রয়োদশ : ১১ ৫১ ৬), ব্রাহ্মণ গায়করা দানধ্যানের গুণগান করবেন, রাজগ্যারা 
ুদ্ধবিগ্রহ ও জয়ের গান করবেন। রাজা ও পুরোহিত যখন যজ্ঞাসনে বসবেন তখন 
অধর আহ্বান করবেন হোতাকে আবৃত্তি করতে । নুতদের জাতি ও মর্ধাদার প্রতি 
্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে শতপৎ্রাহ্ষণে। ব্রাঙ্গণ নতি ও ক্ষত্রিয় স্থতের কর্ডীব্যও 
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৮ জনসভার সাহিত 


পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ স্থত দানধ্যানের ফিরিস্তি দিয়ে দাতার 
মহিমা কীর্তন করবেন, আর ক্ষত্রিয় স্থত বীরগাথা গেয়ে বীরের গুণগান করবেন। 
প্রত্যেকে নিজের পেশার গুণকীর্ভন করতেন, পরিষ্কার বোঝা যায়। বৈদিক যুগের 
প্রথম পর্বের সামাজিক অবস্থায় তাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল, সৃতদের স্বতস্্ কোনো 
শ্রেণী তখনও গড়ে ওঠে নি। ভারতের আদি কবিরা তখনও রাজদরবারের মুখাপেক্ষী 
হয়ে ওঠেন নি। ব্রাহ্মণ হতদের দানমাহাত্ম কীর্তনের মধ্যে রাজন্াদের স্তাবকতা কতটা 
থাকত তা অবস্থা বল! যায় না। তবে বাজন্যর| নিজেরাই যখন নিজেদের বীরত্বের 
কাহিনী আবৃত্তি করতেন, তখন কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার তাদের প্রয়োজন হত না। 
কিন্তু ক্ষত্রিয় মাত্রই রাজা ছিলেন না, একথ! মনে রাখা উচিত। ম্ৃতরাং ক্ষত্রিয়েরা 
বীরগাথা গাইতেন মানে রাজন্যরাই যে গাইতেন, তা নাও হতে পারে । 

মহাভারতের যুগে সত ও মাগধদের পেশাদার স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বলে মনে 
হয়। পেশা ও বৃত্তিভিদে সামাজিক জাতিবিন্তাস তখন ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে ব্রাঙ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সম্তানই সত বলে পরিচিত 
হবে এবং তার পেশা হবে, রাজারাজড়া ও মহাপুরুষদের কীত্তিগাথা গান কর! । 
বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের মিলনে মাগধের জন্ম এবং মাগধের কর্তব্য হল, উচ্চকণ্ে স্তাতিগান 
গাওয়া । সত ও মাগধের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে মহাভারতে বলা হয়েছে যে পৃথু 
রাজার ছু'জন স্বতিগায়ক ছিলেন -একজন মৃত, অন্তজন মাগধ। পৃথু তাদের 
প্রচুর জায়গা-জমি বৃত্তি দিয়েছিলেন। স্ৃতদের দিয়েছিলেন সমুদ্রতীরবতী স্থান, 
মাগধদের দিয়েছিলেন মগধ দেশ। একথা পরবরতীকালের সংযোজন বলে মনে হয়। 
ংযোজন হলেও, স্বতন্ত্র শ্রণী হিসেবে স্ততিগায়কদের যে বিকাশ হয়েছিল মহাভারতের 
যুগে, তার আভাষ পাওয়৷ যায় এর মধ্যে। স্ুতরা সকলেই যে রাজবৃত্তি পেতেন তা 
নয়, রাজকবি ও রাজশ্তরা পেতেন । ভোরবেল! বাজকক্ষের দরজায় দীড়িয়ে স্ততিগান 
গেয়ে ধারা দেকাল্পের রাজা-মহারাজাদের রাজকীয় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন 
(পাখির গানে রাজাদের ঘুম ভাত না, প্রজাদের ঘুম ভাঙত ), তারা যে ভাতা বা 
বৃত্তি পেতেন না, তানয়। পেতেন এবং কোনো-কোনে। ভাগ্যবান রাজকবি যথেষ্ট 
পরিমাণেই পেতেন। কিন্তু সত বা পেশাদার কবি ও স্ততিগায়ক মাত্রই যে পেতেন, 
তা নয়। ক'জন কবি ও গায়ককে রাজারা! পোষণ করতেন? রাজার] ছাড়াও 
অমাত্যরা কবি পুষতেন, জমিদার-জায়গীরদাররাও সভাকবি রাখতেন । এইভাবে 
ধাদের পেট্রন ছিল, পেট্রনভেদে তাদের নিজেদের মধ্যেও স্তরভেদ ও মর্ধাদাভেদ ছিল। 
সম্রাটের সভাকধি আর প্রাদেশিক শাসনকর্তার সভাকবি, অথবা স্থানীয় জমিদারের 
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সভাকবির বৃত্তি বা মর্যাদা “এক” ছিল না। তবু এঁর] সকলেই পেট্রন-পালিত ছিলেন, 
পেষ্রনের দৃষ্টিতে বাইরের জগৎ্টাকে দেখতেন, পেট্রটনের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী গাথা 
ও কাব্য রচনা করতেন এবং তার বদলে পরনের দেওয়া বৃত্তিভোগ করে জীবন- 
ধারণ করতেন। গাথা ও কাব্য তখন গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হত না, বইয়ের দোকানে 
দোকানে বিক্রিও হত না। প্রকাশকরা তখন ছিলেন না, লেখক বা কবির1 তখন 
'রয়াল্টি'ও পেতেন না। 'রয়াল” যুগে রয়াল্টি' বলে কিছু ছিল না, ছিল একমাত্র 
লিয়াল্টি? । 

সত, স্ততিগায়ক বা কবি মাত্রই রাজসভায় স্থান পেতেন না। বাজসভায় স্থান 
পাওয়াও সহজ ছিল না। তার জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করার প্রয়োজন হত । ধীরা 
স্থান পেতেন তারা ভাগ্যবান, তাঁদের সংখ্যা নিতাস্তই নগণ্য । ধারা স্থান পেতেন 
না, তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তার!কি করতেন? বাইরের লোকসমাজে তারা 
ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে-গ্রামে উৎসবপাবণে, মেলায়-মেলায় তারা কবিগান করে 
বেড়াতেন। কিসের গান? এ রাজসভার কবিদের রচিত গান। নিজেদের রচিত 
গান হলেও, তার মধ্যেও রাজস্ততি ছাড়া অন্ত কিছু থাকার উপায় ছিল না। ভাড়ের 
মতো একটু-আধটু সামাজিক বাক্গ-বিদ্ধপ করার, তামাসা-রসিকতা করার হয়ত স্থযোগ 
তার! কিছু পেতেন এবং তার মধ্যে সমাজের যৎসামান্ত বান্তবরূপও প্রতিফলিত হত। 
রাজসভার কবিদের কাব্যেওযে হত না, তা নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রধানত 
কৃষ্চন্দের মনোরঞীনের জন্য রচিত হলেও, তার যধ্যে তখনকার সমাজের আচার- 
ব্যবহার, বীতিনীতি, ধ্যান-ধর্মাদির পরিচয়ও কম নেই। কিন্তু সেকথা স্বতস্ত্র। 
বাইরের লোকসমাজে ধার! কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন, তারাও 
রাজসভার পরিবেশ থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। রাজস্ততি প্রাণের দায়ে তাদেরও 
করতে হত, যদিও রাজবৃত্তি হয়ত তারা পেতেন না সকলে। কারণ যে-রাজার 
বা যে-জমিদারের রাজ্যে তার] বাস করতেন এবং যে-ুগে বাস করতেন তাতে 
স্বাধীন মনোভাবের বিকাশ হতে পারে না। বিকাশের সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না 
তখন। স্বাধীন লেখক বা স্বাধীন কবি তখন কল্পনাতীত ব্যক্তি ছিলেন। কথায়- 
কথায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে যখন রাজদণ্ড দেওয়া হত, তখন গ্রাম্য কবির 
স্বাতন্্য জাহির করার কোনো স্পর্ধা থাকা সম্ভবপর নয়। পেট্রনের যুগের এই হুল 
প্রকৃত রূপ। সেইজন্তই সমাজবিজ্ঞানী শুশংকিং বলেছেন যে, 119 ৮/0110 15 
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১৪ জনসভার সাহিতা, 


ফিউভাল লর্ডরাই সেদিন পর্যন্ত লেখক-কবি-শি্পীদের' প্রধান পেন ছিলেন এবং তাঁই 
ফিউভালযুগের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় তাদেরই রুচি ও দৃটিভঙ্গীর ছাপ পড়েছে বেশি। 
বাংলা দেশে মহারাজা কৃষ্চন্্র ও মহারাজা নবকৃষ্জের সভাকবিদের যুগ সেদিন 
শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমর] তার জের টেনে চলেছি। প্রকাশকরা! আমাদের 
পেট্রনরূপে তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। প্রকাশকযুগের আগের যুগ আসল 
পেট্রনদের যুগ, অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার যুগ, রাজদভার যুগ ও সভাকবিদের যুগ। বাংলা 
দেশের সেই পেট্রনযুগের কথা কিছু না বললে, প্রকাশকযুগের এতিহাসিক গুরু 
উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। 


তৃতীয় প্রস্তাব 


সাহিত্যের ইতিহাপকে তাহলে আমর তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি- (ক) পেট্রনের 
যুগ, (খ) প্রকাশকের যুগ এবং (গ) পাঠকের যুগ । প্রাচীন ও মধ্যযুগ হল পেট্রনের যুগ । 
আধুনিকযুগগ হল প্রকাশক ও পাঠকের যুগ। প্রকাশকের যুগ্ন থেকে আধুনিকযুগে 
আমর! সবেমাত্র উত্তীর্ণ হচ্ছি। সামস্ততন্ত্রের যুগ থেকে আধুনিক গণতন্ত্র ও ব্াত্তি- 
স্বাতস্ত্ের যুগে উত্তরণকালে প্রকাশকব্যবসায়ীর! একটা! যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পেট্রনযুগের অচলায় তন থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর 
লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন প্রকাশকরা সর্বপ্রথম | সেকথা পরে 
বলব। তার আগে বাংল! সাহিত্যের পে্রনযুগের সামান্য একটু পরিচর দিই। 

পালযুগ থেকে আবস্ত করছি। কবি দন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা 
করেছিলেন। পালবংশের রাজা রামপালের কীতিকথাই রামচপিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কিন্তু কবি সাধারণভাবে গুণগান কত্ধেন নি। রথুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং 
গৌড়পতি রামপালের চরিতকথা যে একই, এই কথাটুকু বলবার জন্য তিনি শ্লেষ 
অলঙ্কারের সাহাযো একটি দ্বার্থবাচক দুর্বোধ্য কাব্য রচনা করেছিলেন । কথাবস্তর 
পিক দিয়ে রামচরিততুল্য কাব্য ভারতীয় সাহিত্যে আরও অনেক আছে -যেমন 
দণ্ডীর দশকুমারচরিত, বাণের হ্র্ষচরিত, পন্গ্ুপ্তের নবদাহসাস্কগরিত, বিহলণের 
বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত, কহলণের রাজতরঙ্গিনী ইত্যাদি। সবই 
পেষ্রনযুগের অপূর্ব নিদর্শন এবং পেট্রনের মহিমাকীর্তভন | কিন্তু বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর 
নন্দী বোধহয় সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। কেবল মহিমাকীর্তনে তিনি খুশি হন নি, 


পে্রনের ঘূগ ৯১ 


রঘুপতি রামের সঙ্গে পালরাজা' রামপাল্লের তুলনা করতে গিয়ে ভিশি এক কঠিন 
আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোকের ছু'রকম অর্থ হয়-একটিতে 
রামায়ণ-কথা, দ্বিতীয্বটিতে রামপাল-কথা বোঝা যায়। তা ছাড়া পেক্রনের প্রশস্তির 
তো তুলনাই হয় না। কবিপ্রশস্তির শেষে রামপালপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দী বলছেন” 
যোয়ং গদিতো| নাগস্বন্ধক্ষিতিতৃন্সয়া বিদিতগোসারঃ। 
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌমি ॥ 
এই হস্তিষদ্ধ ও জ্ঞ তপৃথ্বীসার যে নরপতি রামপাল আমার দ্বারা বণিত হল, বিষুর 
্যায় পরম বিলাসী সেই বিষ্টুনিবাসভূত রাজাকে কেমন করে আমি স্তব করব? রাজা 
রামপালের উপর অজন্র স্ততিবর্ষণ করেও কবি শেষ প্যস্ত বিহ্বল হয়ে বলছেন, কথমিব 
স্তৌমি। পেট্রনযুগের এমনিই মাহাত্ম্য । রামপাল-পুত্র মদনপালকে কবি বলছেন 
শুচিরুচিরবিক্রমকলাময়মিদমুদিতং গবামধিপ তে রত্ুম্‌। 
শব্গুণভূষণাদ্ূতমূত্তংসয়তে সতে গিরীশায় নমঃ ॥ 
অর্থ হল : হে ভূমিশ্বর (মদনপাল ), পণ্ডিত ও বাগবিশারদ, তোমাকে নমস্কার করি; 
কারণ তুমি শুদ্ধ, মনোজ্ঞ ও বক্রিমকলাবিশিষ্ট এবং শব্বগুণ ও অলঙ্কারে অদ্ভুত আমার 
এই প্রশংসিত ' রত্বু (কাব্য ) তুমি কর্ণভূষণ করেছ। পেষ্টনের যহিমা কীর্তনপ্রসঞ্জে 
কবি আত্মমহিমা প্রচারে মশগুল । পেট্রনযুগের এও এক বৈশিষ্ট্য। 
সেনযুগের কথাও তাই। অনেকেই জানেন, লক্ণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব 
মিশ্র, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য পভৃতি বিখ্যাত ছিলেন । প্রধানত রাজার 
চিত্তবিনোদনের জন্য তারা তাদের কাব্যপ্রতিভা উৎসর্গ করেছিলেন বলা যায়। 
জয়দেব ছিলেন লক্্ণসেনের রাজসভার কালিদাস। তিনি গীতগোবিন্দের স্থললিত পদ 
গাইতেন, আর পদ্মাবতী নাকি তালে-তালে নাচতেন। এই হল জনশ্রুতি। অর্বাচীন 
নয় জনস্ররতি। তার কারণ, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের 
ভ্রাতা গুরুধ্বজের সভাকবি রামসরশ্বতী তার জয়দেব কাব্যে এই জন্রতিকে স্বীকার 
করেছেন 
জয়দেব মাধবর স্ততিক বর্ণাবে । 
পল্মাবত্তী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে ॥ 
রুষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি । 
রূপক তালর চেবে নাচে পল্মাবতী ॥ 


১ প্ধাগোবিঙ্গ বসাক সম্পাদিত ও অনূদিত : রামচরিত, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ ১৪২-১৫৯ 


১২ জনমভার সাহিত্য 


জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাইছেন, পদ্মাবতী নাচছেন, আর পেট্রন লক্ষপসেন গুনছেন 
ও দেখছেন। দৃশ্ঠটি কল্পনা করতেও তন্ত্রা আসে। মদিরার মতো! গীতগোবিদ্দের 
ভাব এবং মৃদঙ্গ ও নৃপুরশিঞ্রনের মতো! তার ভাষা ও ছন্দ । পেট্রনকে পটাবার অমোঘ 
অস্ত্র এর চেয়ে আর কি হতে পারে? তার উপর, রাজসভায় পে্রনকে সম্ভাষণ করার 
ভাষা কি? 
লঙ্্রীকেলিতৃজঙ্গ জঙ্গমহরে সন্বল্প কল্পক্রম 
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বন্ধপ্রিয় | 
গৌড়েন্দর প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারাপিত 
প্রত্যধিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোহুসি তৃষ্টা বয়মূ। 
অর্থাৎ পরম পেট্রন রাজা লক্মণসেনকে সম্ভাষণ করে কবি বলছেন : “হ লক্ষ্মীর 
কেলিনায়ক, হে জঙ্গমহরি, হে যাচকের কল্সফ্রম, হে মুক্তিসাধকের সহায়ক, হে যুদ্ধবিদ্ঠায় 
ভীম্ম, হে বঙ্গের প্রিয়, হে গৌড়েন্দ্র, হে রাজপ্রতিনিধি-সামস্তমণ্ডিত সভামগ্ডপের অলঙ্কার, 
হে বন্দীকৃত অরিরাজমণ্ডল, হে সঙ্জনের পালক, তোমাকে যে দর্শন করলাম, তাতেই 
আমরা তুষ্ট ।” ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, কবি জয়দেব এখানে যতগুলি 'বিশেষণ' 
প্রয়োগ করেছেন তার ক'টির যোগ্যতা লক্ষমণসেনের ছিল। "লক্ষ্মীর কেলিনায়ক' তিনি 
ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু 'যুদ্ধবিদ্যায় ভীম্ম” ছিলেন কি? মুসলমানরা যখন রাজ্যের সীমান্তে 
হানা দিচ্ছে, বাংলার সৌভাগ্যরবি যখন ডুবুড়ূবু তখন যিনি দৈবাচার্য ডেকে ভাগ্যগণন! 
করাচ্ছিলেন, ঠিনি যে কত বড় বীর ছিলেন, তা না বলাই ভাল। যাই হোক্‌, 
প্রতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে লাভ নেই । জয়দেবের মতো কবিও যে কিভাবে 
রাজসভায় উপস্থিত হতেন, পূর্বোক্ত সম্ভাষণ থেকে তার আভান পাওয়া যায়। 
পে্রনযুগের এই হল বিশেষত্ব। 
লক্ষণসেন ধোয়ীকে “কবি-ক্ষাপিত" বা! কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন । পুরস্কারম্বরূপ 
ও প্রতীকরূপে দিয়েছিলেন স্বর্ণাভরণমপ্ডিত হস্তিব্যহ ও হেমদওযুক্ত ছুই চামর 1 উমাপতি 
ধর বলে গেছেন যে, চন্দ্র়চরিত-কাব্য রচনার জন্য বাজ! চাণকচন্্র অন্তরঙ্গ কবিকে 
নানারকম রত্রালঙ্কার, বছ ম্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং একশত গ্রাম দান করেছিলেন । 
ংলার পাঠান-রাজারাও অনেকে এই প্রথা অনুসরণ করতেন। সেকথা পরে বলব। 
রাজসভায় কবিদের ইহজীবনের চরম আদর্শ কি ছিল, সেকথা শ্বয়ং ধোয়ী চমৎকারভাবে 
তার আত্মকথায় বলেছেন 
গোষঠীবদ্বঃ সরসকবিভিবাচি বৈদর্তরীতিম্‌ 
বাগো গঙ্গাপরিসরভূবি দ্িপ্ণভোগ্যা বিভ্ৃতিঃ | 
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সৎস্থ স্েহঃ সদঘপি কবিতাচার্ষকং ভৃভূজাং মে 
ভক্তি্লক্্ীপতিচরণয়োরস্ত জন্মাস্তরেহপি ॥ 

অর্থাৎ ধোয়ী বলছেন : “সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ, বৈদভা রীতিতে কাব্যরচনা, 
গঙ্জাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশ্বর্য আত্মীয়ম্বজনের ভোগে লাগানো, সঙ্জনের সঙ্গে মৈত্রী, 
রাজসভায় সভাকবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতির চরণকমলে ভক্তি যেন জন্মাস্তরেও লন্ধ হয় ।% 

ধোয়ীর এই কামনা-বাদনার তালিকাটি আধুনিক কবিরাও একবার ম্মরণ করতে 
পারেন, চরিতার্থ হোক্-না-হোক্‌। “হৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য” সকলেই চান। কিন্ত 
সত্যিই চান কি? শবমাধুর্য ও বাকচাতুর্য হল বৈদভী' রীতির বৈশিষ্ট্য। মৃতরাং 
বৈদভী রীতিতে কাব্যরচন। করতে চাওয়াও ধোয়ীর পক্ষে আশ্চর্য নয়। পে্রন রাজার 
কথা! মনে থাকলে, বৈদভী রীতিতে রচনার কথাও ভোল! যায় না। কাব্যরীতির উপর, 
কাব্যের আঙ্গিকের উপর পর্বস্ত পেউনের রীতিমত প্রভাব দেখা যায়, শুধু কাব্যবস্তর উপর 
নয়। গেঙ্গাতীরভূমিতে বাস+ ধোয়ীর মতো সভাকবিদের বাসনা হওয়াও বিচিত্র নয়। 
পে্রনযুগের কবির রাজান্ুগ্রহে অনেকেই শৈলশিখরে ব! গঙ্গাতীরে বাস করার স্থযোগ 
পেতেন। প্রকাশক ও পাঠকের যুগে এবাসনা চরিতার্থ হওয়৷ সহজে সম্ভবপর নয় । 
ধনৈশ্বর্য আত্মীরম্বজনদের “ভাগে লাগানোর” সদিচ্ছাও সেকালের সভাকবিদের থাকা 
সম্ভবপর । প্রকাশক ও পাঠকের যুগে ধিনৈশ্বর্য' কবিদের ভাগ্যে জোটাও সহজ নয় এবং 
জুটলেও আত্মীয়ম্বজনের ভোগে লাগানে! কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কারণ পেট্রনের যুগের 
আত্মীয়ম্বজনও এখন আর নেই। অন্তর্দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রকাশক 
ও পাঠকের যুগে ধনৈশ্বর্য বরং বেশি করে আত্মীয়ন্বজনেরই ভোগে লাগে, কবি বা 
লেখকের ভোগে লাগুক বা না লাগুক। এ-যুগের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকের 
অদৃষ্টে তাই হয়। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, 
তখন তার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হয়, রঙ্গমঞ্চ ছায়াচিত্র থেকে সাধারণ পাঠক পযন্ত তার 
সমাদর ও চাহিদা বাড়ে, এবং তার ফলে প্রচুর অর্থ-সমাগম হয়। প্রকাশক ও আত্মীয়" 
স্বজনরা সেই এ্বর্ষ ভোগ করেন।* স্থতরাৎ ধোয়ীর একথাটি এ-যুগেই বেশি প্রযোজ্য 
বলে মনে হয়। “সজ্জনের সঙ্গে মৈত্রী” সব যুগে সকলেই চান, যদি অবশ্ঠ সঙ্জন ব্যক্তি 
সহজলভ্য হয় সমাজে । 


৫ শ্রী্নকুমার সেন: প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পূ ১৭-২১ 

* যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশ যদি ইহজগৎ থেকে বিদায় না নিতেন তাহলে 
'রবীন্ত্র পুরস্কার বা৷ 'আযকাডেমি পুরস্কার" কোনটাই ভার! এত সহজে পেতেন না। তীদের ছুঃণকণ্টজর্চর 
জীবনে এ-পুরস্কার কোনে৷ উপকারেই লাগে নি। আত্মীয়স্বজনের! হয়ত কিছু উপকৃত হয়েছেন 


১৪ জনসভার সাহিত্য 


'রাজমভায় সভাকবির সম্মান" পাওয়! পেট্রনযুগের কবির জীবনের চরম কাম্য ছিল। 
ধোয়ী সেকথা পরিষ্কার করে বলেছেন । শুধু ইহজীবনে নয়, তিনি বলেছেন - জগ্মাস্তরেও 
তার সেই কামনা ধেন চরিতার্থ হয়। আধুনিক প্রকাশক ও পাঠকের যুগে, বিশেষ করে 
পাঠকের যুগে, এই কামনার কথা বাইরে প্রকাশ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
কিন্তু তাই বা নয় কেন? রাজা ও রাজ্যের উপর সেটা নির্ভর করে এবং সেই 
রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে পাঠকগোঠীর -তথা জনদাধারণের ধারণার উপর | রাজা 
ও রাজ্যের প্রতি পাঠকগোষ্ঠী, অর্থাৎ জনসাধারণ যদ্দি কোনো কারণে বিমুখ হন 
এখ. কোনো কবি ব1 সাহিত্যিক ষদি সেই রাজ্যের সভাকবি বা রাজকবির সম্মানলাভের 
বাসনা প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি খেতাবই পাবেন, খ্যাতি নয়। কিন্তু রাজা ও 
রাজ্যের প্রতি কোনো কারণে জনসাধারণের যদি সহানুভূতি থাকে, তাহলে কবি- 
সাহিত্যিকর। প্রাণপণে সেখানে রাজকবির সম্মান পাবার চেষ্টা করেন। আজও যে 
করেন, তার খথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়! যায়। “নোবেল প্রাইজ” থেকে '্ট্যালিন প্রাইজ” পর্যন্ত 
তার উদ্বাহরণ রয়েছে। সুতরাং ধোয়ীর কথার তাৎপর্য বদলেছে মাত্র, কথাটা 
বদলায়নি । অবশ্ঠ তাৎপর্য বদলানোও কম কথা নয়। পেট্রন-রাজার যুগ আর পেট্রন- 
প্রকাশক ও পেষ্টন-পাঠকের যুগের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি । পেক্রন-রাঁজার যুগে 
মভাকবি হওয়া আর প্রকাশক-পাঠক-রাজার যুগে সভাকবির সম্মান পাওয়া! এক-কথা 
নয়। পার্থক্য অনেক। 


চতুর্থ প্রস্তাব 


কীতির্কা সদসি বিদুষাং শীলিতাঃ ক্ষৌণীপাল! 
বাক্‌সন্দর্তাঃ কতিচিদমৃতস্যন্দিনো নিমিতাশ্চ। 
তীরে সম্প্রত্যমসরিতঃ ফ্াপি শৈলোপকণ্ঠে 
্র্ধ্যাভ্যাসপ্রবণমণসা নেতুমীহে দিনানি। -ধোয়ী 
“পবনদূত” কাব্যের শেষ শ্লোকে ধোয়ী তার শেষ জীবনের কামন! প্রকাশ করেছেন। 
তিনি বলেছেন -'বিদ্বংসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি, রাজীর সেবা! করেছি, কতিপয় 
অস্বত-নির্বঝর কাব্য ও কবিতা রচনা! করেছি। এখন চাই ভাগীরঘীতীরে কোনো 
শৈলোপকণে ব্রক্ষচিস্তাপরায়ণ মন নিয়ে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে ।? 
কেন! চায়? কিন্ত তার জন্য লক্ণসেনের যুগে, অথবা দেকালের কোনো 
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রাজ! বাদশাহের যুগে জন্মগ্রহণ কর! দরকার । রাজসভার সভাকবি হয়ে রাজার সেবা 
করতে না পারলে তখন বিদ্বংসমাজে 'প্রতিষ্ঠালাভ কর] যেত ন!। সেকালের সই 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আজকের প্রতিষ্ঠার পার্থক্য অনেক । বিদ্বৎংসমাজ বলল্ত যা বোঝায়, 
তারও রূপ আজ একেবারে বদলে গেছে । তখন কয়েকজন আমলা-অমাত্য, পাণ্ডিত- 
বৈছ্দের নিয়েই বিছ্বৎসযাজ গঠিত ছিল । স্থতরাং রাজসভার কবিদের পক্ষে বিদ্বৎসমীজে 
প্রতিষ্ঠালাভ করা আদে কষ্টপাধ্য ব্যাপার ছিল না। রাজসভার সঙ্ষীণ গণ্ডীর বাইরে, 
বৃহত্তর লে্ীসমাজে বিজ্জনের অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না। স্তৃতরাং রাজার সভাকবি 
হওয়া, আর বিদ্বৎসমাজে 'প্রতিষ্ঠীলাভ করা প্রায় একই ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া, কবির 
আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ততম মাধ্যম যে-কাব্য, সেই কাব্যেব সঙ্গে লোকসমাজের যোগাযোগের 
কোনো উপায় ছিল না তখন । কবি যে-কাব্য রচন। করতেন, তা তা পাওুলিপির 
মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকত । লিপিকাররা পাগুলিপি নকল করতেন, কিন্তু তাও ধনী 
জমিদার ও অমাত্যদের জন্য সাধারণের জন্য নয়। সুতরাং কাব্য ব৷ প্রতিভার গুণে 
কবির প্রতিষ্টা হত না। তাই বলে, সেকালের সভাকবিদের যে কাব্যপ্রতিভা ছিল না, 
এমন কথা কেউ বলবেন না। নিশ্চয়ই ছিল এবং শক্তিশালী কবিরাই সভাকবির মধাদা- 
লাভের ন্থুযোগ পেতেন। কিন্ত যতই প্রতিভা নিয়ে কোনে! কবি জন্মান না কেন, তারু 
স্বীকৃতি নিতর করও রাজা ও তার সভাসদ্রদের মজি ও রুচির উপর | রাজন্বীকৃতি না 
পেলে কোনো প্রতিভাই প্রতিভা বলে গণ্য হত না, গণ্য হবার মতো বুযোগও ছিল 
না। লক্ষণসেনের সভাকবি ধোয়ী যে কতিপয় অম্তত্যন্দী কাব্য ও কবিতা রচনা 
করেছিলেন, তার রসাম্বাদন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল ক'জনের? সংস্কৃত ভাষায় 
বৈদভীরীতিতে কাব্যরচনা! করতেন ধোয়ী। তখন তো দূরের কথা, এখনই বা! ক'জন 
তার অমুতরন আম্বাদন করতে পারেন? রসাম্বাদন করতেন সভাপপ্ডিতরা- আর 
তাদের ইশারায় রাজী ঘড় নাড়তেন এবং তার পারিষদরও “আহ মরি? করতেন । এই 
ছিল ধোঁয়ীর যুগ, উমাপতি ধর ও জরদেব মিশ্রেব যুগ । বাংলা সাহিতো)র পেট্রন্যুগ | 
হিন্দুযুগের পর মুললমানযুগেও এই রাভা-পেট্রনদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। থাকাই 
স্বাভাবিক । কারণ মুসলমানযুগে শুধু রাজসিংহাসন বদল হয়েছিল, রাজ্যের বা সমাজের 
আভ্যন্তরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি বিশ্ষে। অর্থাৎ সমাজের গড়ন বদলায়নি 
এবং এমন কোনো শক্তি বা আদর্শ সমাজজীবনে সঞ্চারিত হয় নি, যার ফলে কোনে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুচনা হতে পারে। ব্রিটিশযুগে নতুন শক্তি ও নতুন আদরে 
প্রভাবে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছিল সমাজে । তাও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
পেট্রনযুগের প্রভাব দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন ছিল ব্রিটিশযুগেও। সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 


১৬ জনসভার দাহিত্য 


অনেক সময় লেগেছে । তারপর --প্রকাশকের যুগ। সেকথ! পরে বলছি। তার 
আগে পেট্রনযুগ-প্রসঙ্গে মুসলমানযুগ সম্বন্ধে যৎসামান্ত কিছু বল! প্রয়োজন । সাহিত্য ও 
সাহিত্যিকের ইতিহাসে পেট্রনের মাহাত্ম্য সঠিকভাবে উপলব্ধি কর! তা না হলে সম্ভব নয়। 
যর্দিও লক্ষ্ণসেনের সভাকবিরা তার বীরত্বের খুব প্রশস্তি গেয়েছেন, যদিও কবি 
শরণ বলেছেন 
জাক্ষেপাদ গৌড়লক্ষমীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্‌। 
যিনি ভরক্ষেপমাত্রে গৌড়লক্ষমীকে জয় করেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে কলিঙ্গদেশ বিজয় করেছেন 
এবং “হ্থেচ্ছা শ্রেচ্ছান্‌ বিনাশং” _ স্বেচ্ছায় শলেচ্ছদের বিনাশ করেছেন ! যদিও উমাপতি ধর 
বলেছেন 
সাধু গ্েচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতে মাতৈব বীরপ্রন্থুর 
নীচেনাপি ভবদ্ধিধেন বন্থধা স্ুক্ষত্রিয়া বর্ততে - 
'শ্রে্ছরাজ, সাধু সাধু! আপনার মাতাই যথার্থ বীরপ্রসবিশী। নীচবংশজাত হলেও 
আপনার মতো! লোকের জন্য এখন পৃথিবী স্থক্ষত্রিয় রয়েছে', কারণ 
দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্সারাঙ্কমল্লে পুরঃ 
শন্্ং শন্রমিতিস্ফুরস্তি রসনাপত্রাস্তরালে গিরঃ। 
'মারাক্কমল্লদেব ('বীর লক্ষ্ণসেন ) যখন সাক্ষাৎভাবে শক্রসৈন্ত ধ্বংস করছিলেন তখন 
জিহবারূপ পত্রান্তরাল থেকে শন্ত্, শন্ত্র- আপনার এই বাক্য ঘন ঘন নির্গত হচ্ছিল? 
-তাহলেও ইতিহাসে এন কোনে নজীর নেই যাতে লক্ষণসেনের সভাকবিদের এই 
নির্জলা প্রশস্তি সমর্থন করা যায়। পেট্রন-প্রণস্তি ভিন্ন পে্রনযুগের কবি ও পণ্ডিতদের 
বাচার উপায় ছিল না। ক্ষাত্র বাহুবল যে তথন কি পরিমাণে দৈববলের উপর নির্ভরশীল 
ছিল, তা৷ মন্ত্রতুং₹তাকের সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হবার নীতি প্রচার থেফেই বোঝা 
যায়। গণতকাররা ও দৈবাচাষরা যখন রণশীতি রচনা! করতেন, তখন এভাবে 
লক্ষ্ণসেনের গুণগান করা এবং ক্ষান্রবলেপ্ প্রশংসা করা পেট্রন-পালিত সভাপপ্তিত ও 
সভাকবিদের দ্বারাই সম্ভবপর ছিল। তখনকার তথাকথিত রণনীতির কোনে। বই 
থেকে বীরত্বের একটু নিদর্শন নিচ্ছি। বইয়ে বলা হয়েছে যে, যদি চারদিক থেকে 
শত্রসৈম্য ঘিরে দাড়ায়, তাহলে শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের 
সঙ্গে বেটে তূর্ধের গায়ে ভালো! করে মাধিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে 
ওং অং হং হুলিয়া হে মহেলি বিহ্ঞ্হি সাহিণেহি 
মশাণেহি খাহি লুর্চহি কিলি কিলি কালি হং ফট্‌ ম্বাহা। 
-আর শ্বেত অপরাছিতার মূল ধুতরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিল্লক এঁকে 


পেট্রনের যুগ ১৭ 


সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হলে সেই তুরের শব্ধ শুনে “ভবতি পরচক্রভঙ্গ: 
স্বসৈম্যবিজযঃ ৷ দৈবাচার্যর! যে-ফুগে কম্যাগ্ডার-ইন-চীফ হয়ে বসেছেন, মশানেদ ছাই 
গাছের ছাল-মূলের সঙ্গে বেটে তুর্যের গায়ে মাখিয়ে যে-যুগে হুং-ফট্‌ শ্বাহা" বলে যুদ্ধে 
এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই যুগের রাজার বীরত্ব ও ক্ষাত্রবলের প্রশংসা করা 
নির্জলা পেট্রন-প্রশস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। পেট্রনযুগের এই হল অন্তম বিশেষত্ব । 

পাঠান-মোগলযুগে, মুসলমান শাদনকর্তাদের পোষকতায় বাংলা সাহিত্যের ষে 
রীতিমত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। ১৪৮৬ শ্রীস্টাব্দে ফাল্কুণী পৃণিমায় 
শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন, আর হোসেন শাহ ১৪৯৩ গ্রীস্টান্ে গৌড়-সিংহাসন অধিকার 
করেন। চৈতন্থযুগ বা ষোড়শ শতাব্দীকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়| 
“কবিচক্রবর্তী -রাজপণ্ডিত -পণ্তিত সার্বভৌম -কবি পণ্ডিত চুড়ামণি -মহাচার্ধ রায় 
_মুকুটমণি” বৃহস্পতি মিশ্রের মনীষা স্থলতান জালালু-দ-দীনের কাছে বিশেষ মর্যাদা 
পেয়েছিল, অনেকেই জানেন। 'গোড়াধিপাদুপচিত প্রচুর প্রতিষ্টঃ -তিনি গৌড়াধিপ্র 
কাছে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন । বৃহস্পতি মিশ্রের পর নাম করতে হয় সনাতন 
ও রূপের । সকলেই জানেন, এই ছুই মহাপপ্ডিত ও মহাকবিভাই ছিলেন স্থল শান 
হোসেন শাহের ভান-হাত, বাঁহাত। একজন ছিলেন 'দবীর-থাস” বা প্রাইভেট 
সেক্রেটারি, আর একজন ছিলেন “সাকর-মলিক' বা চীফ২-সেক্রেটারি। এই ছু'্জন 
মহাকবি ছাড়াও হোসেন শাহের কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক কবি পণ্ডিত ছিলেন, 
যেমন কেশব খান ছত্রী, রামচন্দ্র খা, যশোরাজ খা প্রভৃতি। হোসেন শাহের পুত্র 
নসীরু-দ্‌-দীন নসরৎ শাহের অনুগত ছিলেন “কবিশেখর” উপাধিধারী দ্েবকীনন্দন সিংহ। 
নসরৎ শাহের পুত্র আলাউ-দূ্দীন ফীরুজশাহ শ্রীধর ত্রাক্ষণকে দিয়ে বিগ্যাুন্দর কাব্য রচনা 
করিয়েছিলেন । হোসেন শাহের সেনাপতি লক্কর পরাগল খান এবং তার পুত্র ছুটি খানও 
বাঙালী কবিদের পে্রন ছিলেন । মুসলমান তূম্বামীরাও নিজের-নিজের সভায় কবি-পণ্ডিত 
পোষণ করতেন । তার প্রমাণ পাওয়া যায় মথুরেশের 'শৰ্রত্বাবলী'তে। 'িব্ররত্বাবলী' 
অভিধানের বই। মথুরেশ ছিলেন সুলেমান খানের পৌন্জ, ইশা খানের পুত্র মুসা খান 
মসনদআলির পভাপপ্ডিত। শব্ধ-রত্বাবলীর উপক্রমে ও উপসংহারে মথুরেশ যেভাবে তার 
পেট্রন মুসা খানের ও তাঁর ভাইদের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন, তা উদ্ধৃত করবার 
মতো । যেমন 

ন্লম্্ীর্বরবৈরিণ্যং কুলবধৃসিন্দুর বিধ্বংসিনী 
য্থাণী ললিতা সতাং গুণবতামানন্মকলোলিনী | 


৬২ 


১৮ জননভার সাহ্তি 


যদ্ব,ক্বোত্বরকল্পন] বিজয়িনী কর্ণাদিপৃর্বীতৃজাং 
সোহয়ং শ্রীমশনন্দ এক্লিনৃপতিজীয়াচ চিরং ভূতলে । 
বার সৌভাগ্যে প্রধান শক্রবর্গের কুগবধৃদের পিদুর মুছে যায়, ধার জলিতবাণী 
সৎ ও গুণবান্‌ লোকের হ্বায়ে আনন্দনদী বইয়ে দেয়, ধার দান্প্রাচূর্য কর্ণ প্রভৃতি 
রাজাদের (যশ) পরাঞ্জিত করেছে, এই সেই মসনদ আলি নৃপতি, পৃথিবীতে চিরজীবী 
হোন।৬ একেই বলে সভাপত্তিত ও সভাকবির পেট্রন-প্রশস্তি এবং পেট্রনপোস্ 
সাহিত্যের এই হল মাহাত্ম্য। শুধু মসনদ আলির মহিমাকীর্তন নয়, তার অনুজ 
মহম্মদ খান ও আবছুল্লা খানের গুণগান করতেও মথুরেশ কুষ্ঠিত হননি । মহচ্মন 
খান সম্বন্ধে মুরেশ বলেছেন 
শ্রীমখ্খান মহন্মদস্তদনূজো মধ্যাহচ্ু্যুতি _ 
বৈরিপ্রৌটিঘনান্বকারশমনো গাস্তীর্যধৈধোন্নতিঃ - ইত্যাদি। 
অর্থাৎ তার অনুজ শ্রীমহম্মদ খান হচ্ছেন মধ্যাহ্ন হুর্ষের মতৌ প্রচণ্ড এবং শক্রবর্গ- 
রূপ ঘনান্ধকারে শমনন্বরূপ। গাভীর্যে ও ধৈর্যে তিনি উন্নত। তারপরই মথুরেশ 
তাঁর অনুজ আবছুল্লা খান সম্বন্ধে বলছেন 
এতাম্মাদসথজশ্চিরং বিজয়তাং বীরেন্তরচুড়ামণিঃ 
শ্রীমৎঘকামসহোদরোহতিরসিকঃ খানাবতুল্লাহ্বয়ঃ | 
“চিরকাল চিজ্জয়ী হোন তার অন্থজ আবছুল্ল! খান ঘিনি বীরেন্দ্র চুড়ামণি, কন্দর্প সহোদর, 
অতি রসিক।" 
হল! দেশের রাজনভায় মহাভারত পাঠ অনেকদিন ধরে চলে আসছিল । রাজ- 
সভায় ধারা মহাভারত-পুরাণার্দি পাঠ করতেন তারাই “পাঠক নামে পরিচিত হতেন। 
প্রাচীন সাহিত্যে ভারত-পাচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের পোষক- 
তাতেই হয়েছিল। পরমেশ্বর দাস, গ্রীকর শন্দী, রামচন্ত্র খান, কাশীরাম সকলেই এই 
পেউ্ন-পোষকতার কথা লিখে গেছেন। গ্রস্থারস্তে পরমেশ্বর দাস বলেছেন * 
ভূপতি হোসেন শাহা হএ মহামতি 
পঞ্চম গড়ে ত যার পরম যে খ্যাতি । 
অক্্েশস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে অপার 
কলিযুগে এই ভেল পৃথিবীর সার। 
৬ শ্রীহকুমার সেন: মধ্াযুগের বাংল! ও বাঙালী পৃ ১৪-২২ 
জীঙকুমার মেন: বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খও, খিতীয় পর্ব, ষষ্ট পরিচ্ছে 
৭ শ্রীন্কুমার নেন: এ, তৃতীয় গর্ব, ধাদশ পরিচ্ছেদ 


পেট্রনের ঘুগ ১৯ 


ভণিতার কবি অনেকবার পরাগল খানের ভারত-কাহিনীর প্রিয়তার কথ! ও মৃক্তহস্তে 
দানের কথা বলেছেন 

লঙ্কর পরাগল গুণের নিধান 

অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান। 

দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী 

কতৃহলে করাইল ভারত-পাঞ্চালী। 
শ্রীকর নন্দীও তার পেট্রন নসরৎ খা] ওরফে ছুটি খা সম্বন্ধে লিখেছেন 

নৃুপতি হোসেন শাহা হয় ক্ষিতিপতি 

সাম-দান-দগুভেদে পালে বস্থ্মতী। 

তান এক সেনাপতি লম্বর ছুটি খান 

্রিপুর! গড়েতে গিয়া কৈল সঘিধান । 
কাব্যরচনার ইতিহাস এই 

অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হয় 

সভা খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় । 

তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপিয়া 


শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালী রচিয়া। 
রাজনভার পোষকতায় লাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি যে কিভাবে হয়েছিল, এগুলি তার 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । পেট্রনের পোষকতা ছাড়া সাহিত্যচর্চা সম্ভব হত না এবং 
পেট্রনের অহ্ুগ্রহজীবী হওয়া ছাড়া কবি-পণ্তিতদের উপায়ও ছিল না। 


পঞ্চম প্রস্তাব 


বাংল। দেশের প্রান্তীয় রাজসভাতেও পৌরাণিক ও রোমার্টিক কাবোর চর্চা অব্যাহত- 
গতিতে চলত। কোচবিহারের রাজ নরনারায়ণ ও তার বীর ভাই শুরুধবজ বা 'চিলা 
রায়' কবি-পণ্ডিতদের বিশেষভাবে সমাদর করতেন। সাহিত্যের পেট্রনযুগে কোচ- 
বিহারের রাজাদের একটা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিল। শুরধ্যজের আগ্রহে ও 
উৎসাহে কবি অনিরুত্ধ মহাভারত-পাচালী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনিরুদ্ধের 
উপাধি ছিল 'রামসরশ্বতী'। তীর অগ্রজের নাম ছিল (বা উপাধি) 'ককিচন্্র | 


অনিরুদ্ধ গুরুধ্বজের সভায় পুরাণপাঠক ছিলেন, কবিচন্দ্র সম্ভবত নরনারায়ণের সভাকবি 
ব] পাঠক ছিলেন। নরনারার়ণের বিদ্ব্্রীতি বর্ণনা করে রামসরশ্বতী লিখেছেন” 

জয় নরন'রায়ণ বৃপতিপ্রধান 

যাহার সমান রাজ! নাহিক যে আন । 

ধর্মনীতি পুরাণ ভারত শাস্ম যত 

অহোরাত্রি বিচারস্ত করিয়ে সতত। 
নরনারায়ণের অনুজ শুরুধবজ সম্বন্ধে রামসরত্বতী বলেছেন 

শুরুধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ 

পরমগহন অতি অদ্তুত-কাজ। 

তেঁহো মোক বুলিলস্ত মহাহর্য মনে 

ভারত-পয়ার তৃমি করিয়ে! যতনে । 

আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত 

নিয়োক আপন গৃহে দিলোহো৷ সমস্ত। 

এহ] বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই 

পঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাই। 

খাইবার সকল দ্রব্য দিলস্ত অপার 

দাস-দাসী দিল] নাম করাইলা আমার | 

এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত 

কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃবদয়ত । 

বিরচিলে! পদ ইতো। অতি অন্ুপাম - 
শুরুধবজ মহাহ্ধমনে রামসরস্বতীকে বলেছিলেন - 'ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে ।' 
শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বইপঞ পাঠিয়ে দিয্বেছিলেন, থান্তদ্রব্য ও দাসদাসী 
দিয়েছিলেন কবিকে । তবেই কাব্যরচনা করা সম্ভব হয়েছিল। পেট্রনযুগের অস্ততম 
বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সভাকবি প্রথমে রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য করে, পরে কৃষ্ের 
যুগলপদ হৃদয়ে ধারণ করেছেন । অর্থাৎ পেট্রন রাজার আদেশ আগে, তারপর দেবতা 
পতিভক্তি-ভালবাসা ইত্যাদি । আগে শুরুধবজের আদেশ, তারপর কুষেের যুগলপদ। 
সর্বাগ্রে পেউ্রন-বন্দনা, তারপর দেবতা-বন্দনা। পেট্রনের চেয়ে বড় দেবতা পেট্রনযুগে 
আর কেউ ছিলেন না । তাই সবার আগে, সবচেয়ে উচ্চৃসিত ভাষায় ও ছন্দে সভাকবিয়। 


৮ জ্রীহকুমার দেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃ ১৮১৯ 


পেট্রনের যুগ ২১ 


পে্ন-বন্দনা করে গেছেন। রামসরম্তীকে প্রথমে বলতে হয়েছে - 'এতেক তাহান 
আজ্ঞা ধরিয়া শিরত' - তারপর 'কুষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত। শির বড়, না হৃদয় 
বড়, এধানে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। বাস্তব সমাজে বিগলিত হৃদয়ের তুলনায় 
উন্নত শিরের মর্যাদাই যখন বেশি, তখন শিরই বড়, হৃদয় তুচ্ছ। 
কামরূপ রাজ্যে বা কাঙর কামতায় রাজসভার পোষকতায় সাহিত্োর রীতিমত 

চর্চা হয়েছিল একসময়। কামরূপ সাহিত্যের গোঠীপতি ছিলেন শঙ্করদেব (শঙ্করাচার্য 
নন)। শঙ্করদেব ও তার শিষ্য-উপশিত্তরা এক বিচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন । 
পেন নরনারার়ণ ও শুরুধ্বজের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার অর্ধ্য নিবেদন করার 
জন্য শঙ্করদেব মল্লরাজের (মল্লভূমের রাজা নন) উদ্দেশে একাধিক €ভটিমা' পদ রচনা 
করেছিলেন । যেমন 

হাঁপি হ্থভাষিত করে? বু ধীর 

মল্প-নুপতি সম নাহি-কয় বীর । 

কাশী-বারাণসী গৌড় পর্যন্তে 

মল্ল-নুপতিক সব মহিমা কহৃস্তে। 
সঞ্চদশ শতাব্বীর শেষে বারাণসীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'প্রাণাভরণ” কাব্য লিখে মহারাজ 
প্রাণনারায়ণের প্রশস্তি গেয়েছিলেন । সঞ্দশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষুঃপুরের মন্ত- 
রাজারা যখন পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন এবং সাহিত্যচর্চাব পোষকতা৷ করতে থাকেন, 
তখন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে এমন কোনো কৰি 
ছিলেন না ধিনি মন্লরাজবংশের (বাকুড়া-বিষুরপুরের) প্রশস্তি গান নি। বাংলার পূর্ব- 
দক্ষিণ প্রান্তে ভুলুয়ার রাজ! লক্ণমাণিক্যদেব নিজে স্বকবি ছিলেন বলে শোন! যায়। 
ইনি “সৎকাবা-রত্বাকর নামে কাব্যসম্ধলন করেছিলেন। তুলুয়ার রাজসভায় স্ায়শাস্বেরও 
খুব চা হত। লক্ষণমাণিক্দেবের সভাকবি 'কবিতাকিক” তার “কৌতুক-রত্বাকর? 
প্রহসনের প্রারন্তে তুলুয়া রাজধানীর ও রাজা লক্ষমণমাণিক্যদেবের প্রচুর প্রশংস। 
করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেকে বর্ধমানের রাজবংশের প্রশস্তি গেয়েছেন 
শানাভাবে। 


রাজা-মহারাজ! ব! ভূত্বামীদের বেশ শাসাল পেট্রনরূপে না পেলে কবিদের ষে 
কি দুর্গতি হত, তার প্রমাণ পাওয়া! যায় কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনালেখা 
থেকে । বাংলা দেশে পাঠান রাজশক্তি তখন অন্ত্রগামী । দেশের মধ্যে জায়গীরদার 


৯ উদ্ধৃতিগুলি শ্রীহ্কুমার সেনের 'বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, ১৮ পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত । 


২২ জনসভার সাহিতা 


ও জধিদাররা প্রীনস অরাজকতার স্থষ্টি করেছেন। রাজকর্মচীরীদের হ্থেচ্ছাচারিতার 
সীম! নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাীর স্ধিক্ষণ। ন্তায়বিচার নেই, নিরাপত্বা নেই, শাস্তিশৃঙ্খলা নেই। এই 
অবস্থায় মূকুন্দরামের পূর্বপুরুষরা ধার তালুকে ছয়-সাত পুরুষ ধরে বাস করেছিলেন, 
সেই দামিন্তার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীও বকেয়া রাজন্বের দায়ে বন্দী হলেন 
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী 
কোনো হেতু নাহি পরিভ্রাণে । 

মুকুন্দরামও খাজনার দায়ে পড়ে স্বীপুত্র-ভাই সঙ্গে করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন । 
ভেলিয়া গায়ে পৌছে দুট্টলোকের পাল্লায় পড়ে যখন তীর সর্বন্থ খোয়া গেল তখন 
যছু কুও তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন । কবি লিখেছেন 


ভাল্যায়েতে উপনীত রূপরায় নিল বিত 
যছু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা । 
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর 


তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥ 
মুড়াই নদী ( মুগ্ডেশ্বরী ) বেয়ে মৃকুন্দরাম ভেঘট্যা (বা কেঁউটা ) গ্রামে উপস্থিত হলেন । 
তারপর দারকেশ্বর উত্তীর্ণ হয়ে পাতুল গ্রামে পৌছলেন। সেখানে কবির যাতুলপুন্র 
গঙ্গাদাস তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন । তারপর তার দামোদর পার হয়ে গোচড়্যা 
গ্রামে গেলেন।১* সেখানে কবির জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল । কবির 
মায়ের কূপ ধরে দেবী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কৃতার্থ কলেন। তারপর 
চণ্তীর আদেশ পাই শিলাই পারাইয়া যাই 
আরড়াতে হৈলাম উপসন্ধে | 
আ'রড়া ত্রাহ্ষণভূমি |* স্থানীয় ভূম্বামীও ব্রাহ্মণ । নাম বীকুড়। রায়। তার দ্বারস্থ হয়ে 
কবি যখন আত্মপরিচয় দিলেন তখন খুশি হয়ে রাজা বীকুড়া। রায় অবিলম্বে দশ আড়া 
ধান মেপে দিয়ে তাকে ছেলেদের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবি লিখেছেন 
স্ধন্তয বাকুড়া রায় আঙ্গিল সকল দায় 
স্বত-পাঠে কৈল নিয়োজিত 


১০ এ-সম্বনে অস্থিকাচরণ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ 'কবিকঙ্কণ ও তাহার চণীকাব্া জষ্টবা (প্রদীপ, অগ্রহায়ণ 
১৩১২) 


* 'ত্রাক্মণড়ূমি' উত্তর"মেদিমীপুরে। 


পেট্রনের যুগ ২৩ 


তার স্থুত রঘুনাথ দ্বিজকুলে অবদাত 
গুরু করি পৃজিল বিহিত । 

তারপর স্থখে-ছুঃখে কবির দিন কাটতে লাগল। বীকুড় রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা 
হলেন। কবির সুদিন দেখা দিল। কবিকিন্ত স্বপ্নের কথা ইতিমধ্যে প্রায় তুলেই 
গিয়েছিলেন, যদিও ভামাল নন্দী তাকে প্রায়ই সেকথা মনে করিয়ে দিত। 

সঙ্গে ছিল ডামাল নন্দী সেজানে শ্বপন-সন্ধি 

অন্ুদিন করয়ে যতন । 

অবশেষে পুত্রের মৃত্যু কবিকে সচেতন করল। ছুঃখ করে একদিন তিনি রাজাকে 
বললেন 


কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ 
গীত না করিয়৷ মৈল ছাল্যা 
শুন রঘু নরপতি ছুঃখে কর অবগতি 


অকালে বিকাইল মোর হাল্যা। 
শুনে রঘুনাথ অবিলম্বে “চণ্তীমঙ্গল” রচনা! করতে অন্কুরোধ করলেন। তারপর সম্পূর্ণ 
কাব্য রচিত হয়ে যখন গীত হল, তখন প্রচলিত প্রথান্থসারে রাজা কবিকে ও 
গায়েনকে যথোচিত পুরষ্কার দিলেন । 
কানে সোনা করে বালা গলে দিল ক্মাল! 
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ। 

পেট্রনযুগের আদল রূপটি কবিকম্কণ মুকুন্দরাঁমের জীবনে যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে, এরকম আর কারও জীবনে বোধহয় হয় নি। তার. জীবনের প্রতি পর্বে এই 
কথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পেট্রনপ্রধান যুগে কাব্যচর্চা বা সাহিতাচর্চ 
পেট্রনের পক্ষপুটে না থেকে করা সম্ভব নয়। “প্রভু গোপীনাথ নন্দী'র তালুক দামিন্যার 
(বর্ধমানে) যখন মুকুন্দরাম বাস করতেন তখন তার কাব্যশক্তির বিকাশ তেমন হয়নি। প্রতৃর 
তালুক যখন বাজেয়াঞ্ হয়ে গেল তখন প্রতৃহীন মূকুন্দরাম নোঙরহীন নৌকার মতো 
জীবন-সমুদ্রে ভাসতে-ভাদতে চললেন । কোথায় কিনারা, তার কোনো ইসারাও 
পেলেন না কোথাও | রূপরায়ের বিত্বহরণের পর যছু কুণডুর কাছে তাঁশ্রয় পেলেন বটে, 
কিন্তু মাত্র তিনদিনের জন্য। পাতুল গ্রামে মাতুলপুত্রের সাহায্যও বিশেষ কাজে 
লাগেনি। গোচড্য। গ্রামে দেবীকে স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। পে্রন+ 
যুগের মাহাজ্ম্ের দিক থেকে কবিকন্কণের জীবনের এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
পেট্টনের মাহাত্য্ের কাছে স্বয়ং দেবদেবীর মাহাত্যও যে কিছু নয়, মুকুন্দরামের জীবনের 


২৪ জনসভার সাহিত্য 


এই ঘটন] তার এঁতিহাপিক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। স্বপ্নে দেবীদর্শনের পরেও 
কবিকঙ্ণের চণ্তীমঙ্গল কাব্যের ম্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ সম্ভব হল না, কারণ তখনও হতভাগ্য 
কবির জীবনে পেট্রনদর্শন ঘটে নি। দেবী স্বপ্রে তাকে পেট্রনের সন্ধান দিয়ে দিলেন, 
তবেই তিনি আরড়াতে গিয়ে বাকুড়া রায়ের দেখা পেলেন। কবির জীবনে দেবী চণ্ডী 
চেয়ে ভম্বামী বাকুড়া রায়ের প্রাধান্য অনেক বেশি, কারণ তিনি পেট্রনের কবি। তাও 
আবার বাকুডা রায় তাকে দশ মাড়ি ধান মেপে দিয়ে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত 
করলেন। কবি হবার স্যোগ তখনও পেলেন না মুকুন্দরাম প্রাইভেট টিউটর হয়ে 
রইলেন। মাস্টারি করতে-করতে "দবীর স্বপ্নের কথা তিনি প্রায় ভূলেই গিয়েছিলেন । 
তারপর পধুনাথ রায় যখন রাজা হলেন এবং রাজা হয়ে তাঁকে '“চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার 
আদেশ দিলেন, তখন তীর কাব্গ্রতিভার বিকাশ হল, প্রায় শেষ জীবনে । অর্থা 
পেট্টনের যখন সত্যিই আবির্ভাব হল জীবনে, তখন তিনি (প্রাইভেট টিউটর” থেকে 
পোয়েট? হবার ম্বযোগ পেলেন এবং কাব্য রচনা করে বাজার কাছ থেকে 'কানে 
সোনা, করে বাল।” 'গলে কণ্ঠমালা?, 'করাঙ্গুলি পতনভূষধণ' ইত্যাদি উপহার পেজেন। 

পৈউ্রনযুগের এই নিয়ম । পেন দেবতা, পেট্রনই হর্তাকর্তাবিধাতা। পেট্রনই 
সাহিতোর শ্রেষ্ঠ উত্সাইদাতা, অন্যতম শ্রোতা ও পাঠক। বাইরের সবকিছুর সম্রাট 
যিনি, সবকিছুর পেট্রন যিনি, তিনি গাহিতোরও সম্রাট, সাহিত্যেরও পেট্ন। তীর 
কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি পণ্ডিতদের একপাও চলবার উপায় নেই, একটি কবিতা 
ধা একটি শ্লোক পযন্ত রচনা করার শক্তি নেই । যছু কু আর গঙ্গাদাসদের সাধ্য কি 
কবিকে প্রেরণা দেন? রূপপ্নায়ের মতো দুষ্টু লোক মুকুন্দরামের বিভ্তহরণ করেছিলেন 
বলেও বিশ্মিত হবার কিছু নেই। কারণ তার কাছে মুকুন্দরাম আর যে-কোনো রাম 
একই কথা । আধুনিকযুগেও কি তাই নয়? পকেটমার ও চোর-ডাকাতরা এ" 
যুগের কবি-সাহিত্যিকদের যে খাতির করে চলে, তার কোনো প্রমাণ নেই । স্বতরাং 
এ-বৈশিষ্ট্য শুধু পে্নযুগের নয়, প্রকাশক ও পাঠকের যুগেরও। 


ষষ্ঠ প্রস্তাব 


'...পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরম্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, 
তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ দ্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্চচন্দ্রের মনোরগ্রন করতে বাধ্য না হলে 
তিনি বিদ্যানুদ্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তার হাতে বিদ্যা ও স্থন্দরের অপূর্ব মিলন 


পেট্রনের যুগ ২৫ 


সম্ঘটিত হত; কেন না 1070/19099 এবং /1% উভয়ই তার সম্পূর্ণ করায়ত ছিল। 
“বিদ্যান্ন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা -ন্বর্ণে গঠিত, স্গঠিত 
এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত, তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে - অন্তত জহ্ুরীর কাছে।, 
কথাগুলো কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর । কথার মতো কথা। 


কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্জীবনের কাহিনী বর্ণন! করেছি। বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছি, 
পে্টন-কপাবঞ্চিত মুকুন্দরাম কিভাবে ভেলার মতো ভেসে বেডিয়েছিলেন দেশ থেকে 
দেশান্তরে । স্বয়ং দেবীর ব্বপ্রাদেশেও তার কাব্যশক্তির স্কুরণ হয় নি। বীকুড়া রায়ের গৃহ- 
শিক্ষক মুকুন্দরাম কাব্যরচনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন একরকম বলা চলে । যতদিন 
ন। বঘুনাথ রায় তীর জীবনে পেট্রনরূপে আবিভূতি হন এবং তাকে কাব্যরচনার আদেশ 
দন, ততদিন তার পক্ষে "চত্ীমঙ্গল” কাব্য রচনা কর] সম্ভব হয় নি। পেট্রনযুগের এই 
হল এতিহাসিক বিশেষত্ব । পেট্রনযুগ থেকে প্রকাশকের যুগে অবতীর্ণ হবার আগে 
সপ্থিক্ষণের কবিদের কথাও বল! প্রয়োজন । আধুনিকযুগের কবির সমস্ত গুণ থাকা 
সত্তেও ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান কবি পেট্রনের মনোরঞনের জন্য যে কিভাবে 
মাত্মবিক্রয় করেছিলেন এবং শিক্ষা ও রুচি বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেকথা প্রমথ চৌধুরী 
মশাই তার 'বীরবলের হালখাতা"র মধ্যে উল্লেখ করেছেন । আগেই তার সেই উত্তি 
উদ্ধত করেছি। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবিদের মধ্যে পেট্রনযুগের হতভাগ্য নারকম্ববূপ 
বাংলা দেশের “কবিয়ালদের” নাম করতে হয় সবাগ্রে। বনেদী পেট্রন তখন বাংলা 
পাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে একে-একে বিদায় নিচ্ছেন -এঁতিহাসিক বিদায় । উদীয়মান 
ব্রিটিশযুগ আর বিলীয়মান নবাবী আমলের সন্ধিক্ষণে বনেদী রাজা-মহারাজা, নবাব- 
বাদশাহ, জমিদার-জায়গীরদারদের বদলে নতুন-নতুন সব তুঁইফোড হঠাৎ্রাজা ও 
হঠাত্-নবাবের দল গজিয়ে উঠছে দেশের মাটিতে । তাদের শিক্ষা্পীক্ষ1 বদলাচ্ছে, রুচি 
ও প্রবৃত্তিও বদলাচ্ছে! সেই নব্যযুগের হঠাৎ্নবাবদেব্র বিকৃত রুচি পরিতৃথ্থির জন্য ডাক 
পড়ল বাংলা দেশের কবিয়ালদের | পেট্রনযুগের শেষ বংশধরদের বিরুত বানা ও রুচি 
চরিতার্থ করে বাঙালী কবিয়ালর] সাহিতাক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন । কমবেশি 
নানাস্তরের কবিত্বশক্তি নিয়েও যে বাংল! দেশের কবিয়ালরা সাহিত্যমঞ্জে ভাড়ের ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নবাধুগের বিরুতরুচি ভূঁড়িয়াল 
পেট্রনরাই যে তীদের ভীড় তৈরি করেছিলেন, সে-কথাও ভূলে যাওয়া উচিত নয় | 


ভারতচন্ত্র ও কবিয়ালদের কথা বলে পেট্রনযুগের কাহিনী শেষ করব। প্রথমে 
ভারতচন্দ্রের কথা বলি। হাওড়া জেলার তৃুরস্থট পরগণার অন্তর্ভুক্ত পেঁড়োর জমিদার 
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র হওয়া সত্বেও ভারতচন্ত্র যে কষ্টভোগ করেছিলেন যথেষ্ট, তা 


২৬ জনসভার সাহিত্য 


অনেকেই জানেন । বার থেকে দ্বারাস্তরে তাকে কাঙাঙ্পের মতো! ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল 
আশ্রয়ের জন্য । বর্ধমানের মহারাজ তাদের জমিদারী গ্রাস করেছিলেন এবং পরে 
রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্্র কারারুদ্ধ হয়েছিলেন । বর্ধমানের কারাগার থেকে 
পালিয়ে তিনি কটকে গিয়ে শিবভট্ট নামে এক স্থবাদারের আশ্রয় নেন। তাজপুরের 
আচার্য পরিবারে বিবাহ করেন এবং দেবানন্দপুরে রামচন্তর মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষা 
শেখেন। তখনই তিনি সত্যপীরের কথা অবলম্বনে ছু'খানা কাব্য রচনা! করেন, জ্রিপদী 
ও চৌপদী ছন্দে। কিন্তু প্রতিভা থাকা সত্বেও পেট্রনাভাবে তার কাব্যশক্তির প্রকৃত 
বিকাশ হল না। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি ফরানভাঙ্গায় আসেন এবং ফরাসী গভনমেণ্টের ধনাট্য 
দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে বলেন, “মশায় ! আমি আপনার 
আশ্রয় নিলাম, শরণাগত হলাম | যেরকম করেই হোক, আমাকে আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন 
করুন।' ইন্দ্রনারায়ণ তাকে আশ্রয় দিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন : ' 'এতন্দরপ 
করুণাকর অন্থকৃল বচনে ভারতচন্দ্রের মানসমূকুল আনন্দমকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল ।” 
হবারই কথা। পেট্রনযুগের এমনই যাহাত্ম্য ! চৌধুরী মশায়ের জাতিঘটিত কোনো 
অপবাদ থাকাতে ভারতচন্ত্র তার বাসায় না৷ থেকে ডাচ গভন্মমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া 
নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকে আহারাদি করতেন। আহার করলেও 
ভারতচন্ত্র প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় চৌধুরীবাবুর কাছে হাজংরে দিতে এবং উমেদারি 
করতে ভূলতেন না। পেট্রনষুগের কবিদের যেন অস্থিবিন্তাসই ছিল অন্তরকম | মেরুদণ্ড 
তাদের সবসময় বেকেই থাকত এবং ঘাড় থাকত হেট হয়ে । কাব্যচর্চার চেয়ে মোসাহেবি 
ও ভাড়ামির চর্চাতেই তীর! পটু ছিলেন বেশি । পটুতা৷ তাদের অর্জন করতে হয়েছিল, 
কারণ তা না হলে পেট্রন মনিবের মনোরঞ্জন কর] সম্ভব হৃত না। যাই হোক, তখনও, 
অবস্ত ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে আসল পেট্রনদর্শন ঘটে নি। 


নবদ্বীপ-কৃষ্জনগরের মহারাজ! কৃষ্চন্দ্রের সঙ্গে ইন্রনারায়ণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
ছু'চার লক্ষ টাকা খণের দরকার হলে তিনি প্রায় চৌধুরীবাবুর শরণাপন্ন হতেন। 
একদিন তিনি ভারতচন্ত্রকে বললেন ষে, কৃষ্ণচন্দ্র এলে তিনি তাকে তার কথা বলবেন । 
শুনে ভারতচন্দ্রের যনে কিরকম ভাবের উদয় হয়েছিল, সে-সন্বদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যা বলেছেন 
তা এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয়। গুপ্ত কবি বলেছেন: 'এই বচনে ভারতচন্ত্র বারিষ-বদন- 
বিনির্গত-বারিবিন্বু পতনপ্রত্যামী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।”১১ চাতকপক্ষীর ন্যায় মহারাজার অস্ুগ্রহবারিবিন্দুর 

১১ সংবাদ প্রভাকর” ১২৬২ সন, ১ জোট। ঈত্বর গ্রপ্ত : কবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের 
জীবনবৃতাস্ত (১৮৬২, আধাঢ )। 


পেট্রনের ষুগ্গ ২৭ 


প্রত্যাশায় ভারতচন্ত্র দিন গুণতে লাগলেন । অতঃপর একদিন কৃষ্ণচন্দ্র এলেন। চৌধুরী 
মশায় তাকে বললেন : “মহারাজ ! আমার একটি নিবেদন আছে । এই ভারতান্ত্র 
আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, অমুকের সন্তান, ভাল সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, 
কবিত্বশক্তি ভাল আছে । বর্তমানে দীন অবস্থায় ণিন কাটাচ্ছেন। তাকে অনুগ্রহ 
করে প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করতে হবে।, মহারাজ উত্তর দিলেন : 'আমি এখন 
কলকাতায় চললাম । কালী দর্শন করে কালীঘাট থেকে রুষ্ণনগরে ফিরলে উনি যেন 
একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।” 

ভারতচন্দ্র একদিন কষ্ণচনগরে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহারাজ] তাকে 
৪০. টাক1 মাসিক বেতন ও বাস! দিয়ে বললেন, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ।' মহারাজের আজ্ঞান্থুসারে ভারতচন্ত্র প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় 
রাজসভায় উপস্থিত হতেন এবং মহারাজাকে ছোট-ছোট স্বরচিত কবিতা পাঠ করে 
শোনাতেন । কৃষ্ণচন্দ্র খুশি হয়ে তাকে গুণাকর” উপাধি দিলেন এবং বললেন, 'ভারত ! 
তোমার কবিতা শুনে আমি প্রীত হয়েছি, কিন্ত এরকম ছোট-ছোট পদ্য শুনতে 
ইচ্ছা! করে না|” ভারতচন্দ্র বলেন, “যেরকম শুনতে ইচ্ছ] হয়, আদেশ করুন| তখন 
কষচচন্দ্র বলেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যেভাবে ও ভাষায় “চণ্ডী” রচনা করেছিলেন, 
তুমিও সেই পদ্ধতিতে “অন্নদামঙ্গল” রচনা কর।” ভারতচন্দ্র তারপর “অমপদামঙল' 
রচনা] করতে আরম্ভ করলেন। এই হঙ্গ তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙগল' রচনার 
ইতিহাস। 

ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায় 
তার সুত ভারত ব্রাহ্মণ । 
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অম্পদামঙ্গল গায় 
নীলমণি প্রথম গায়ন। 

ব্রাহ্মণ লেখক নিযুক্ত করে একদিন ভারতচন্ত্র ন্নদামঙ্গল রচন! করতে আবম্ত করলেন। 
কাব্যরচনা করে গান শোনানো ছাড়া তখন আর অন্ত কোনো উপার ছিল না। 
এক-একটি পালা ভারতচন্দ্র রচনা করতেন, ব্রাঙ্ষণ লেখক পুখিতে লিখতেন এবং 
নীলমণি সমাদার নামক জনৈক গায়ক সেই সব পালাতৃক্ত কবিতা স্থর-রাগ সহযোগে 
পাচালীর মতো! গান করে শোনাতেন। শুনতেন প্রধানত মহারাজা কৃষচন্ত্র, কারণ 
তিনিই পেট্রন। আর শুনতেন অন্যান্ত সভাসদর1। শুনতে-শুনতে একদিন মহারাজা 
বললেন, “বিষ্যান্ুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে সরলভাবে বর্ণনা করে এর সঙ্গে জুড়ে দাও ।' 
সভা বর্ণনায় মহারাজার মন উঠছিল না 


২৮ জনসভার সাহিতা 


চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধি তায়। 

কুষচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় 

পদ্িনী মৃদয়ে আখি চন্দ্রেরে দেখিলে । 

কৃষ্ণচন্দে দেখিতে পদ্মিনী আখি মিলে ॥ 

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল। 

কষ্ণন্্র হদে কালী সর্ধদ! উজ্জল ॥ 

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়। 

কৃষণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদ জ্যোতল্লাময় ॥ 
এত স্ততিগানেও কৃষ্ণচন্দ্র যেন আনন্দে মশগুল হতে পারছিলেন না! কারণ 
সভাকবির কাছ থেকে পেট্রনরূপে এই স্তবস্তুতি যে তিনি না চাইতেও পাবেন, তা তিনি 
জানতেন। তার মনটা উস্থুস করত অন্যরকম রসাম্বাদনের জন্য এবং সে-রস যে 
আদিরস তা বলাই বাহুল্য। তাই বিগ্ান্থন্দরের উপাখ্যান বর্ণনার হুকুম দেওয়। হল 
অন্নদামঙ্গলের মধ্যে। হলই বা অন্নদামজল, তাতে কি? তার সঙ্গে “বিচ্যানুন্দর' 
জুড়ে দিতে ক্ষতি কি? বিশেষ করে পেট্রটনের বামনা যখন । কথাপ্রসঙ্গে একালের 
সিনেমার কথা মনে পড়ে। সিনেমার ডিরেক্টার যেমন প্রভিউসারের কথা বা 
আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন, কোনো মহাপুরুষের জীবনচরিত অথবা কোনো 
আধ্যাত্বিক ও পৌরাণিক কাহিনীর চলঙচ্চিত্রের মধ্যে যেমন প্রভিউসারের খেয়াল 
ও রুচির জন্তা হঠাৎ খেম্টাওয়ালীর “বিবিজান'-গোছের নাচের দৃশ্য সংযোজন 
করে দিতে বাধ্য হন, বায়গুণ।কর ভারতচন্ত্রও তেমনি তার “অন্পদামঙ্গল' কাব্যের 
মধ্যে পেট্রন কষ্ণচন্ত্রের নির্দেশে বিদ্যান্ুন্দরের উপাখ্যান যোগ করে দিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী মশায় পরিহাস করে বলেছেন : 'কুষচন্র্রের মনোরঞ্জন 
করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যান্ন্বর রচনা! করতেন না, কিন্তু তার হাতে বিদ্যা ও 
সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত।” উদ্বার ও মহাচ্ভব পেট্রন হিসেবে কৃষ্ণচন্দরের 
যতই খ্যাতি থাকুক ন! কেন, নবদ্ীপাধিপতির রাজসভার নৈতিক পরিবেশ যে কতখানি 
কদর্য ছিল, তার কিছু-কিছু আভাস দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়ের “আত্মজীবনচরিতে' 
পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্বী মশায় তার 'রামতঙ্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ' 
গ্রন্থে তার কিছু অংশ উদ্ধত করেছেন। রুষ্ণনগরের রাজসভার এক রাত্রির বিবরণ দিচ্ছি : 

'এক রাত্রিতে রাজবাটাতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ স্থৃকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর 

সৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই রমণী স্থন্দর 
খ্যাম্টা নাচিতে পারে । তখন স্থরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্লিত ছিল ? সুতরাং 


পেট্রনের যুগ ২৯, 


এপ্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এর স্বন্দরী যখন পেশওয়াজ ছাড়িয়া একথানি কালাপেড়ে 
হুম্র ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন যেন স্বর্গ বিদ্যাধণী অবতীর্ণ হইলেন, এইরূপ 
দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে দৃষ্ট হইল। নিমস্ত্িত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ 
কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা 
আপন-আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাহার এ সঙ্গে নৃতা আরম্ভ 
করিলেন। প্রাচীন ও পাস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন । এক বিজ্ঞবর প্রথমা বধি 
গভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদও শেষে অস্থির হইয়া উঠিল । তিনি উল্ত প্রাচীনকে 
নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন ।'১২ 

এই যখন রাজসভার পরিবেশ, তখন রাজার আদেশে ভারওঙচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাবে) 
যে বিদ্যাত্তুন্দরের উপাখ্যান এমন সবস ভঙ্গিতে যোজনা করবেন, ঠাতে আশ্চধ হবার 
কিছু নেই।* ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্‌ কবিকেও এইভাবে পেট্রনযুগের যুপকাষ্ঠে 
আত্মবলি দিতে হয়েছে । পেট্রনযুগের এই এতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম যেমন কোনো 
কবির ক্ষেত্রেই ঘটে নি, তেমনি 'অন্রধামঙ্গলের” কবির ক্ষেত্রেও ঘটে নি। পরবতাযুগের 
কবিয়ালদেরও এ একই ট্রাজিক ইতিহাস। এইবার তদের কথা বলব। 


সগ্ুম প্রস্তাব 


ইংরেজদের নৃতন হ্থষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাওন আদর্শ ছিল 
না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত সুলায়তন 
ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ্-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কধির দলের গান। ৩খন 
যথার্থ সাহিত্যব্স আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছ। কয়জনের ছিল / তখন 
নৃতন রাজধানীর নৃতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া 
ছুই দণ্ড আমোদের উত্তেজন] চাহিত, তাহার] সাহিত/পরস চাহিত না। কবির দল 
তাহাদের এই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল ।' রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান 
উক্তি থেকে বাংলায় কবিয়ালদের এতিহাপিক ভূমিকার কথা পরিষ্কার বোঝা 
যায়। হ্াণ্টার সাহেব বলেছেন যে ১৭৭* সালের পর থেকে বাংলা দেশের প্রাচীন 
বনেদী জমিদারবংশের প্রায় তিনভাগের ছু'ভাগ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনভাষ্গর 


১২ দেওয়াল কাতিকেয়চন্্র রায়ের জাত্মজীবনচরিত, পূ ১১*-১১১ 
* পরব্তীকালের রাজসভ্ভার বর্ণনা হলেও, কৃষ্চন্রোর আমলে এর চেয়ে বেশি উন্নত পরিবেশ ছিল ন1। 


৩ জনসভার সাহিত্য 


একভাগ কৃষক নির্বংশ হয়ে যায় ।১৩ এই সময় নতুন যুগের বিকৃতরুচি হঠাৎ*অভিজাতরাই 
( ব্রিটিশ আমলের ) শিক্ষা! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পেট্রননরূপে অবতীর্ণ হন। তাদের কুরুচি ও 
কুশিক্ষার হাড়িকাঠে প্রথম ধার! আত্মবলি দেন, তারাই হলেন বাংল দেশের কবিয়াল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত গ্রায় একশতাবীর 
সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত বাংলার কবিয়ালদের ইতিহাস । এইসময় ইংরেজের 
প্রয়োজনে বাংলার নতুন রাজ্রধানীরপে কলকাতা শহর গড়ে উঠছে। তার সঙ্গে 
ইংরেজের অম্গ্রহে নতুন একশ্রেণীর বাঙালী ধনিক বাংলার লমাজে দেখা দিচ্ছেন । 
তার! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি নন । 
আসলে “সর্বসাধারণ” তখনও সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চের অস্তরালেই বিরাজ করছে। সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক পাঠক বা শ্রোতারূপে তখনও সর্বসাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নি। 
পেট্টনের যুগ তখন অন্তাচলে গেলেও একেবারে অন্ত যায় নি। প্রাটীন অভিজাত 
পে্রনগোষঠী অর্থাৎ রাজা-বাদশাহ ও জমিদার-জায়গীরদারর! তখন ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী 
নীতির চাপে প্রায় নির্্লে হয়ে গেছেন। তাদের বদলে নতুন এক শ্রেণীর ধনিক বাংলার 
সমাজে পেট্রনরূপে দেখা! দিয়েছেন | তারা ইংরেজের কৃপাজীবী দালাল গোমস্ত। 
বেনিয়ান মুত্সদ্বী মুনশী ইত্যাদি। লাটে-ওঠা জমিদারী কিনে তীর! নব্যযুগের 
অভিজাতশ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন। এক বিচিত্র শ্রেণীবিন্তাস হচ্ছে বাংলার সমাজে, 
পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসকে ভেঙেচুরে দিয়ে। ধীরে-ধীরে হলেও, বাংলার সমাজে এক 
নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত ইংরেজ প্রতৃদের আচার- 
ব্যবহার, রুচি-নীতির সঙ্গে এদেশী ধতিহ্োর যা কিছু কদর্য তলানি তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 
তাকে আত্মসাৎ করলেন তারা নব্াযুগের প্রথম পর্বের বাঙালী মধ্যবিত্তের এই হল অন্যতম 
চারিত্রিক বিশেষত্ব । তখনও প্ররুত শিক্ষার ব্যাপক প্রপার হয় নি। প্রকৃত সামাজিক 
আদর্শ একটা স্ুসমদ্িত রূপ ধারণ করে নি। নতুন যুগের বিকট দতুনত্ব তখন চারিদিক 
থেকে কদর্ঘভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। বাঙালী কবিয়ালরা কিছুটা পরিমাণে প্রথম 
পর্বের এই উদীয়মান ছিন্নমূল মধ্যবিভ্তশ্রেণীর অপরিণত অশিক্ষিত ও অমাজিত মনের 
খোরাক যুগিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ঠিক “সর্বসাধারণের কোঠায় ফেলা যায় না। 
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পেট্রানের বুগ ৩১ 


তারা সর্বসাধারণ নন। এযুগের শিক্ষিত মধ্যবিতশ্রেণীর বিপুল কলেবর ও বিচিত্র রুচি 
দেখে সে-যুগের মুষ্টিমেয় অর্ধশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত স্থুলরুচি মধ্যবিত্বের স্বরূপ সঠিকভাবে 
উপলব্ধি কর! বাশ্তবিকই কঠিন। এই মুষ্টিমেয় স্থুলরুচি মধ্যবিত্তশ্রেণী তখনও ঠিক একটা 
সামাজিক শ্রেণীরূপে শ্বাতন্ত্ট লাভ করে নি। সে-রকম এঁতিহাসিক চেতনাও তার তখন 
ছিল না, অন্তত অষ্টাদশ শতাধীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি পস্ত। 
নতুন অভিজাতশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য লেজুড়ের মতো ছিলেন তারা । নতুন অভিজাত ধনিকরা 
পুরাতন রাজা নন, হঠাৎ-রাজা। তীদের কোনো বনেদী এতিহ নেই। কোনো 
শিক্ষারদীক্ষা, কোনো নীতি ব| রুচির বালাই নেই। তূইফোড় অভিজ্ঞাতদের থাকেও 
না কোনদিন। এই ভূঁইফোড় বাঙালী হঠাৎ-রাজারাই হলেন সেকাল-একালের 
সন্ধিক্ষণের প্রন । বাংলার কবিয়ালর! প্রধানত তাদেরই অনুগ্রহজীবী ছিলেন। 
সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কবি হলেন কবিয়ালরা। এই কবিয়ালদের 
কবিসঙ্গীতের ধারাতেই বাংলার সন্ধিক্ষণের শ্রেষ্ট কবি ঈশ্বর গুণ্খের আবির্ভাব পর্যস্ত 
প্রায় অর্শতাব্ীকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে আর কোনে! উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মাথা 
তুলে দাড়াতে পারেন নি। এইসময় কবিয়ালরাই সাহিত্যের ফাকা আসর জকিয়ে 
তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাজার চেষ্টা সব্বেও প্রতিভার চিরস্থায়ী গ্বাক্ষর রেখে যেতে 
পারেন নি কেউ। স্ুুশীলকুমার দে তার উনবিংশ শতাব্বীর বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস- 
গ্রশ্থে এই কবিয়ালদের ভূমিকার এতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন ১৪ 
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৩২ জনসভার সাহিত্য 


কবিয়ালদের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ খে আদৌ ছিল না তা নয়। কবিত্ৃশক্তিসম্পন্ন 
কবিয়াল অনেকে ছিলেন | হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বন, ভোল। ময়রা প্রভৃতির 
স্বাভাবিক কাব্যশক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু নব্যযুগের হ্ঠাৎ-রাজাদের কুরুচি চরিতার্থ 
করার জন্যই প্রধানত তার! তাদের স্বকীয় প্রতিভা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা 
ছাড় প্রকৃত শিক্ষা্দীক্ষারও তাদের অভাব ছিল। তাই কেউ তেমনভাবে নিজেব 
প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
তাহারা পূরধব্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া। নিতান্ত সুলভ 
করিয়া দিয়া অত্যন্ত গঘু স্বরে উচ্চৈম্বরে চারি জোড! ঢোল ও চাবিখানি কাসি 
সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়। আকাশ বিধীর্ণ করিতে লাগিল । 
ণীদের গানের সঙ্গে অনেকটা জল এবং কিঞ্চিং পরিমাণে চটক মেশাতে কবিয়ালর 
বাধ্য হয়েছিলেন, বাঙালী হঠাৎ-রাজাদের মেজাজ ও রুচি পরিতৃষ্ির জন্য | হগলাৎ- 
রাজারাই ছিলেন নব্যযুগের প্রধান পেউটন। প্রাচীন বনেদী রাজদের সভাকবির' 
যেমনভাবে তাদের পেট্রনদের বানা ও কামনা চরিতার্থ করতেন, হুকুম মাফিক কাবা 
রচনা করে, নব্যযুগের কবিয়ালরাও তাই করতেন হঠাৎরাজাদের খুশি করবার জন্য । 
প্রাচীন রাজসভার আশ্রয় অনেক বেশি আরামের ছিল। নিশ্চিন্ততাও ছিল সভাকবির 
অনেক বেশি। কিন্তু হঠাৎ্রাজাদের সেরকম কোনে রাজসভা ছিল না। মহারাজ, 
নবরুষ্ণের মতো ছু'একজনের রাজসভা ছিল অবশ্য এবং তার! হরু ঠাকুরের মতো ছু'এক- 
জন কবিয়ালকে পোষণও করতেন। কিন্তু সকলের রাজসভা ছিল না৷ মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের মতো, কোচবিহারের রাজার মতো, বর্ধমানের মহারাজার মতো, বিষুপুরের 
রাজার মতে! অথবা লক্ষষণসেনের রাজনভার মতো । সুতরাং ধোয়ী বা উমাপতি 
ধরের মতো, বা ভারতচন্দ্রের মতো, এমনাঁক মূকুন্দরামের্র মতো! কবিয়ালদের সকলের 
ভাগ্যে রাজামহারাজা অথবা ভূম্বামী পেট্রন জোটে নি। তাঁরা নব্যযুগের ধনিক 
বাবুদের এক বৈঠকথানা থেকে অন্য বৈঠকথানায়, এক বারোয়ারীতলা থেকে অন্য 
বারোয়ারীতলায় ভেলার মতো ভেসে-ভেসে বেড়িয়েছেম, কোনো রাজসভার স্থায়ী 
পোষকতা পান নি। বাবুদ্দের বিচিত্র মজি, নানারকমের রুচি ও কুরুচির খোরাক 
যুগিয়েছেন তীর । দবজায়-দরজায় কাব্যের পসরা নিয়ে তাদের ফিরি করে বেড়াতে 
হয়েছে। বড়-বড় রাজা-মহারাজারা নবরৃষ্ের মতো পৃজা-পার্বণে, বিবাহে, উৎসবে, 
শ্রাদ্ধ, অন্নগ্রাশনে নিজেদের গৃহে এই কবিয়ালদের ডেকে কবির গান শুনতেন । 
ছকুম দিয়ে নিজেদের ক্ষচি মাফিক গান বচন! করতে বঙ্গতেন তাদের অধিকাংশ সময় । 


পেট্রনের যুগ ৩৩ 


গানের শেষে তাদের দক্ষিণা ও পারিতোধিক দিয়ে বিদ্বায় করতেন । এইভাবে 
অধিকাংশ কবিয়ালের জীবিকা অর্জন করতে হত। একজন প্রতুর আশ্রয়ে থেকে 
অথবা একজন ধনিক পে্রনের রুচি পরিতৃপ্ত করে তাদের দিন কাটত না। বাংলার 
কবিয়ালরা ছিলেন কাব্যের ফিরিওয়ালা। এইদ্িক থেকে বিচার করলে কবিয়ালদের 
ইতিহাস সত্যিই ষুগ্রাস্তকারী ইতিহাস। তীরা সাহিতোর এক নবধুগের প্রবর্তক 
অথবা এক অভিনব নবধুগের প্রতিনিধি । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
তাদের নিয়েই সরু । আমরা আধুনিক প্রকাশক ও সাধারণ পাঠকযুগের সাহিত্যিকরা 
বাংলার এই কবিয়ালদেরই বংশধর । প্রাচীন পেট্রনযুগের রাজসভা আর নেই। 
প্রাচীনযুগের সভাকবির নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পর্বও শেষ হয়েছে বল! চলে । ইংরেজ 
আমলে আধুশিকযুগের স্ুত্রপাত হয়েছে - আধুনিক পেট্রনের যুগ্ন অর্থাৎ নতুন ধনিক- 
শ্রেণীর ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ। একজন রাজ! নয়, একাধিক রাজ্য ও (পট্রটনগোষার 
যুগ, রাজসভার বদলে জনসভার যুগ। রাজসভ। থেকে জনসভায় যাত্রাকালে বাংলা 
সাহিতে]র ক্ষেত্রে আমরা এই বাঙালী কবিয়ালদের দেখতে পাই। যুগসন্ধিক্ষণের 
প্রতিনিধিরপে কবিয়ালর] তাই ম্মরণীয়। 

পেট্উ্টনের যুগ থেকে প্রকাশক ও পাঠকের যুগে আমরা অবতীর্ণ হচ্ছি। তারই 
সন্ধিক্ষণে এই কবিয়ালদের আবিভাব হল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। নবযুগের হঠাৎ" 
রাজাদের বিরত রুচি চরিতার্থ করেছেন কবিয়ালবা ঠিকই, কিন্তু কোনো রাজার কনা 
গোলাম যে তারা নন তাও তারা প্রমাণ করেছেন । ধনিক সৌথীন বাবুর] সখের কবিদল, 
যাত্রার দল, আখড়াই গানের দল ইত্যাদি গঠন করেছেন ঠিকই এবং এরকম অনেক 
দলের পোষকতাও যে করেছেন তাতেও কোনো ভূল নেই । ছু'একজন হঠাত্-রাজ। সখ 
করে কবিয়াল পোষণও করতেন শোভাবাজারের রাজাদের মতো৷। এ সবই সত্য। 
কিন্ত সব সত্যের মধ্যেও সবচেয়ে বড় সত্য হল এই ষে, প্রাচীন রাজসভার সভা- 
কবিদের মতো! কবিয়ালর। তাদের পে্রনদের উপর একান্ত নিররশীল ছিলেন না। 
তারা কারো আশ্রত বাকারো পোষ! ক্রীতদাস ছিলেন না। হঠাৎ্রাজার রুচি 
চরিতার্থ করলেও তীর ম্তাবকতা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। কবিয়ালদের 
একট! স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তাও ছিল। এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। সেই স্বাতন্ত্য য়ে 
সবসময় তারা জলাঞ্জলি দিতেন, তাও সত্য নয়। নব্যযুগের হঠাৎ্রাজাদের *ও 
ধনিক বাবুদের কুরুচি তারা যেমন চরিতার্থ করেছেন, তেমনি আবার তীব্র বিদ্্ীপবাণে 
তারা তাদের আচার-ব্যবহার, রুচি-নীতিকে জর্জরিতও করেছেন। কোনে রাজসভার 
আশ্রিত কবির কোনকালেই তা৷ করার সাহস হত না। ধোয়ী, উমাপতি থেকে 


৬৪ 


৩৪ জনমভার দাহিত্য 


ভারতচন্দ্র পর্যস্ত কেউ করবার সাহস পান নি। অথচ কাব্য-প্রতিভা তাদের অনেক 
বেশি ছিল, যথেষ্ট শক্তিশালী কবিও ছিলেন তারা । কিন্তু কবির আত্মমর্ধযাদাবোধ 
তাদের ছিল নাঁ,ব্যক্রিস্বাতস্ত্যবোধও ছিল না। কবিয়ালরা তাদের তুলনায় নিকষ্ট-প্রতিভা 
ঠিকই, কিন্তু এইদিক থেকে তারা নবাযুগের পথ-প্রদর্শক | নব্যযুগের ধর্ম যে ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্ুবোধ, তা! কবিয়ালরা প্রথম উপলব্ধি করে তাদের কাব্জীবনে তার পরিচয় 
দিয়ে গেছেন। ভারতচন্দ্রে সঙ্গে ভোলা ময়রাদের প্রতিভার তুলনা হয় না ঠিকই, 
কিন্তু ভোলা! ময়রাদের সংসাহস ও স্বাতস্াবোধের শতাংশের একাংশও ভারতচন্দ্রের 
ছিল না। ভোলা ময়রা ও তার সমসাময়িক কবিয়ালরাই এই কারণে আধুনিকযুগের 
প্রবর্তক, ভারতচন্দ্রনন। কবিয়ালদের প্রসঙ্গে এইটুকু স্বীকার না করলে ইতিহাসকে 
বিকৃত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর! হয় এবং কবিয়ালদের প্রতিও অবিচার করা হয়। 

কবিয়ালদের ঢারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উত্তর-মেদিনীপুরে জাড়া 
গ্রামের জধিদারবাবুদের বাড়ি উৎসব-পার্ধণ উপলক্ষে প্রায় কবিগান হত। একবার এক 
গানের আসরে বাবুদের পোস্ত কবি জাড়াগ্রামটিকে গোলকবুন্দাবন বলে বর্ণনা করেন। 
উত্তরে প্রতিপক্ষ কবি বলেন 

কেমন ক'রে বললি জগা, 
জাড়া গো“কবুন্াবন ! 
ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি, 
খোশামর্ি কি কারণ? 

উত্তরটি কেবল কবিগানের ঢঙ নয়, পরিহাসও নয় । 'কবি গাবি, পয়সা লবি, খোশামদি 
কি কারণ'-এই কথার মধ্যে কবিগায়ক নিজের অজ্ঞাতসারে তার এ্রতিহাসিক 
ভূমিকাটি ব্যক্ত করেছেন। বোঝা যায়, যুগ থেকে যুগাস্তরে যাত্রা করার পথে এ এক 
নতুন পর্ব। এই সন্ধিক্ষণে কবিগান গেয়ে কতকটা স্বাধীনভাবে পয়সা রোজগার করা 
সম্ভব হয়েছে এবং কবিগায়করা বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে কেবল বড়লোকের খোশা- 
মোদি না করলেও তদের চলতে পারে। এচেতনা ইতিহাসিক চেতনা । রাজসভা 
থেকে জনসভার দিকে সবেমান্ত্র যাত্রা শুরু হয়েছে। ছিধাশঙ্কা নিয়ে সেই পথের প্রথম 
যাত্রী হয়েছেন বাংলার কবিয়ালরা। তাঁদের ভিতর থেকেই আমরা কৰি "ঈশ্বর গুকে' 
পেয়েছি। কবিয়াল থেকে তিনিই প্রথম স্বাধীন কবি ও সাংবাদিক হয়ে উঠেছেন। 
নিজের অভূতি ও অভিজ্ঞতা তিনি অবাধে প্রকাশ করেছেন তার কাব্যে এবং নিজের 
দৃি দিয়ে বিচার করে সমসাময়িক সমাজের সমালোচনা করেছেন তার সংব1দপদ্ছে 
(সংবাদ প্রভাকর)। ভারতচন্দ্ের ঘুগ পর্যন্ত তা করা সম্তধ হয় নি। ঈশ্বর গুগ্তই বাংলার 


পেট্রনের ধুগ ৬ 


প্রথম কবি যিনি রাজসভার পোষকতার মোহ ত্যাগ করে, জনসভার দিকে সাহস করে 
পা বাড়িয়েছিলেন। নতুন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ও বাবুসমাজ নিয়ে সেই জনসভা 
গঠিত ছিল। হয়ত খুব উচু্দরের সাহিত্যিক রুচি তার ছিল না, বিচারবুদ্ধিও ছিল না। 
তা না থাক, তবু একজন রাজার রাজসভা! থেকে বহুজন হঠাং্রাজাদের দিকে এগিয়ে 
যাওয়াই একটা এঁতিহাসিক ঘটনা। সাহিত্যের ইতিহাসে এটা অগ্রগতি । 


বাজসভ্ভা খেকে জন সভ্ভা 


যুদ্রক প্রকাশক লেখক 


প্রথম প্রস্তাব 


প্রাচীন ও মধাযুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল “পেন ও লেখকের' ইতিহাস । আধুনিক- 
যুগের ইতিহাস হল প্রকাশক ও লেখকের” ইতিহাস । মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই 
পে্রনযুগের অবসান এবং প্রকাশকযুগের আবির্ভাব সম্ভব হয়। মুদ্রকই সাহিত্যের ইতিহাপে 
আধুনিকযুগের প্রবর্তন করেন । পেউ্রনফুগে ছিলেন লিপিকার, প্রকাশকযুগে এলেন মুদ্রক। 
প্রকাশকের ইতিহাসের সঙ্গে তাই মুদ্রকের কাহিনী অবিচ্ছেষ্তভাবে জড়িত। 

মাহিতোর ইতিহাস আমরা পড়েছি, কিন্তু প্রকাশকের ইতিহাস পড়ি নি। 
সাহিত্যিকের ইতিবৃত্ত জানি, কিন্তু মুদ্রকের কথা কিছুই জানি না। অথচ সাহিত্যের 
বাস্তব পশ্চাদ্‌ভূমি হল মুদ্রক ও প্রকাশকদের ইতিহাস। দেহ বাদ দিয়ে যেমন মুণ্ডের 
ইতিহাস রচনা কর] অর্থহীন, প্রকাশককে বাদ দিয়ে তেমনি সাহিতোর ইতিহাস রচনা 
কর! যুক্তিহীন। ইতিহাস তাতে সম্পূর্ণ হয় না, তার অঙ্গহানি হয়। মন্তিক্ষের ত্রম- 
বিক।শের ইতিহাসই প্রধানত মান্গুষের ইতিহাস, কিন্তু দেহকাগুটিকে বাদ দিয়ে মন্তিটি 
স্কন্ধের উপর হঠাৎ বৌদ্ধস্ুপের মতো গজিয়ে ওঠে নি। সাহিত্যের ইতিহাসও তাই। 
কাব্য নাটক উপন্যাসের ইতিহাসই প্রধানত সাহিত্যের ইতিহাস, অস্তত যে-ইতিহাস 
আমরা এতদিন পড়েছি। কিন্তু কবি নাট্যকার ও ওঁপন্যাসিক এই ইতিহাস হঠাৎ 
আকাশ থেকে রচন1 করে যান নি। তারা এই সমাজেই রচন। কবেছেন এবং প্রকাশকরা 
সেই রচনা প্রকাশ করেছেন ও প্রচার করেছেন বলেই সামাজিক জীব হিসেবে পাঠকরা 
সেগুলি পাঠ করার ক্ুযোগ পেয়েছেন । স্থতরাং প্রকাশকের সঙ্গে সাহিতোর একটা 
ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। প্রকাশক যে-রচন। নির্বাচন করেছেন, সেই রচনাই 
পাঠক-সমাজে পরিবেশিত হয়েছে এবং তিনিই লেখক ও সাহিত্যিক বলে পরিচিত 
হয়েছেন, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাহলে প্রকাশকের নির্বাচনের, বিচারবুদ্ধির ও 
রুচির, সহানুভূতির ও পৃষ্ঠপোষকতার যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে সাহিত্যের ইতিহাসে, 
তা অস্বীকার করবার কোনে! উপায় নেই। প্রকাশকের পোষকতা! থেকে বঞ্চিত 
আধুনিকযুগের কত সাহিত্য-প্রতিভা যে অনাদৃত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় অপমৃত্যু বরণ 


৪, জনসভার সাহিত্য 


করে নিয়েছে লোকসমাজের অগোচরে, কোনো! ্টাটিন্কিশিয়ান আজ পর্যস্ত তার সংখ্যা 
গণন! করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। অথচ খ্যাত-অখ্যাত সকল সাহিত্যিকই হাঁড়ে- 
হাড়ে জানেন যে, প্রকাশকের পোষকতা! তাদের জীবনে কতখানি প্রয়োজন হয়েছে, সেই 
পোষকতার অভাবে পদে-পদে কত লাঞ্চনা তারা ভোগ করেছেন এবং তার প্রাচ্য 
কিভাবে তাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাীভে সহায়তা করেছে। তাই যদি 
হয়, তাহলে প্রকাশককে বাদ দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হয় কি করে? দেহ 
বাদ দিয়ে মুণ্ডের ইতিহাস লেখা হয় নাকি তাহলে? সাহিত্যের ধার! সাহিত্যিকরাই 
স্্ট করেছেন, তারাই তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু প্রক।শককে পাশ কাটিয়ে নয়। পাশ 
কাটাবার কোনে! উপায় নেই। সাহিত্যের ধার! প্রকাশকরাও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ 
করেছেন, বিভিন্ন পথে পরিচালনা করেছেন । স্থতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশকদের 
দান আছে । সেই দান অস্বীকার করে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা যায় না। সাহিত্যিকরা 
যদি সাহিত্য স্থষ্টি করে থাকেন, তাহলে আধুনিকযুগে প্রকাশকরা স্যষ্টি করেছেন 
সাহিত্যিকদের -একথা বললে বিশেষ ভুল বল! হয় না। প্রকাশকদের ইতিহাস তাই 
জান! দরকার - সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে । 

প্রকাশকের ইতিহাস জানতে হলে আগে মুদ্রকের ইতিহাস জানা দরকার, কারণ 
সাহিত্যের ইতিহাসে মুদ্রকের অন্ুগমন করেছেন প্রকাশক । মুদ্রক না থাকলে, ছাপাখানা 
না থাকলে প্রকাশকের অস্তিত্ব থাকত ন1। 'প্রকাশক' কথার অর্থ ধিনি প্রকাশ করেন। 
ইংরেজি 'পাবলিশার” কথার অর্থও তাই, যিনি পাবলিশ করেন। কি প্রকাশ করেন, 
কি পাবলিশ করেন? লেখকদের লেখা নানারকমের বই। বই কিভাবে প্রকাশ করা 
সম্ভবপর ? হাতে লিখে প্রকাশ কর! সম্ভব নয়। প্রকাশ” করার অর্থও তা নয়। বনু 
লোকের কাছে প্রকাশ করাই হল প্রকাশকের কাজ। হাতে লিখে কোনো বই লোকের 
কাছে প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় নামে তানয়। দু'দশ-পঞ্চাশ কপি হয়ত 
বাঁযায়, কিস্তু তাকে প্রকাশ করা বলে না। সুতরাং বই প্রকাশ করার আগে 
ছাপাখানা চাই, মুদ্রক চাই, তবেই বৃই প্রকাশ কর] এবং প্রকাশক হওয়া সম্ভবপর | 
প্রকাশকের আগে ছাপাখানা ও মুদ্রক। ছাপাথানা যখন ছিল ন1 তখন প্রকাশক ছিলেন 
না, পেন ছিলেন। মুদ্রক যখন ছিলেন না, পেশাদার লিপিকর ছিলেন। মধ্যযুগের 
সায়াহ্ছে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে লিপিকর বা “কপিন্ট' বিদায় নিলেন, মুদ্রক আবির্ভূতি 
হলেন। প্রকাশক এলেন প্রায় মুদ্রকের সঙ্গেই । লিপিকরের সঙ্গে তাদের পে্রনরাও 
বিদায় নিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মায়ার্ন ছাপাখানা ও মুদ্রকের ঈতিহাসিক 
ভূমিকা সন্ধে বলেছেন 
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ছাপিয়ে প্রকাশ করা যদি ছাপানো হয় ( আধুনিক শাড়ী ছাপানোর মতো ) তাহলে 
হাপানো বইয়ের ইতিহাস ৮৬৮ খ্রীস্টাব্ষ থেকে আস্ত হয়েছে বলতে হয়। কাঠে খোদাই 
করা অক্ষরের উপর কালি লাগিয়ে ছাপ দিলেই ছাপানো হতে পারে। কিন্তু এইভাবে 
ছাপানোর জন্যও ছু'টি জিনিস চাই । প্রথমত চাই কাগজ, দ্বিতীয়ত চাই ছাপার কালি। 
কাগজ, ছাপার কালি ও প্রিন্টিং কোনটাই কিন্তু ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হয় নি প্রথমে, 
এসিয়ায় হয়েছে । চীনদেশই এসবের আদি জন্মস্থান । কাগজ তৈরি হয়েছে ১৫ 
খ্রীষ্টাঝে, ছাপার কালি হয়েছে ৪০০ থ্রীস্টাবষে এবং ছাপা হয়েছে ৮৬৮ শ্রীস্টাবে | চীনদেশে 
হয়েছে, ইংলণ্ডে বা জার্মানিতে নয়। চৈনিক তথা এসিয়াতিক সভ্যতা সম্বন্ধে 
ইয়োরোপের তথন কোনো ধারণাই ছিল না। ইয়োরোপবাসী যে কতখানি অজ্ঞ ছিল 
ত1 মার্কো পোলোর কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। মার্কো পোলোর বিবরণ কেউ 
বিশ্বীনযোগ্য বলে মনে করেন নি। 

যাই হোক্‌, ইয়োরোপে ছাপাখানা! আবিষ্কৃত হয় চীনের ছাপাখানার মম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। 
এতিহাসিকর1 অন্তত তাই বলেন। ইয়োরোপীয়র] চীনের ছাপাখানার প্রাটীনত্বের 
ইতিহানটুকুও সেদিন পধন্ত জানতেন না। কিছু না জেনেই তীরা নতুন করে আধুনিক 
ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন । কে করেছিলেন এবং কোথায় করেছিলেন তাই নিয়ে 
মতভেদ আছে । সাধারণত ছু'জন ছাপাখানার আবিষ্বর্তা বলে দাবি করেন। একজন 
কন্টার (09519), আর-একজন গুটেনবার্গ ( 30151198179 )| কস্টার হলেন ডাচ, 
গুটে নবার্গ জার্মান । এতিহাসিকর সাধারণত গুটেনবার্গকেই ছাপাখানার আবিধর্তার 
সম্মান দিয়ে থাকেন এবং কস্টারের দাবিকে মিথ্যা রূপকথা বলে উপহাস করে থাকেন। 
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কিন্তু হালে কেউ-কউ কন্টারের দাবিকে একেবারে অগ্রভ্থ করতে রাজী নন দেখা যায়। 
হ্তরাং ছাপাখানার আবিষ্কার নিয়ে হঙ্গাও্ড ও জার্ানির মধ্যে একটা ঘন্ব রয়েছে । দ্বন্দের 
পক্ষে বা বিপক্ষে কোমরকম রায় না দিয়েই বলা যায় যে, দু'জনেই ছাপাখানার 
আবিষ্বর্তা হতে পারেন। আধুনিক অন্ুদন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে ষে, বড়বড় 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হঠাৎ কোনো মহাপুরুষ রাতারাতি করেন নি। যাঁকিছু আবিষ্কার 
কর! হয়েছে, প্রথমে তার একটা সামাজিক প্রয়োজন ও তাগিদ? এসেছে মানুষের মধ্যে । 
সেই সামাজিক তাগিদ সকলে অনুভব করেছেন, অস্ত একাধিক ব্যক্তি যে করেছেন 
তাতে সন্দেহ নেই। সেই একাধিক ব্যক্তি প্রত্যেকে তাই নিয়ে চিন্তা করেছেন, 
অনুসন্ধান করেছেন এবং তারপর হয়ত একাধিক আবিষ্বর্তী যুগপৎ সেট! আবিষ্কার 
করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগে যা আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে তা ছুশো বছর আগে 
সম্ভব হয় মি কেন? তখন কর] সম্ভব ছিল না, কারণ তখন বর্তমানের প্রয়োজনবৌধ 
বা তাগিদ ছিল না। সুতরাং আবিষ্কারের আগে সামাজিক প্রয়োজনবোধ ও তাগিদ 
চাই। তাগিদের চাপে একাধিক ব্যক্তি যুগ্পপৎ কোনো নতুন যন্ত্র বা পদ্ধতি আবিফার 
করতে পারেন। ছাপাখানাও হয়ত সেইভাবেই গুটেনবার্গ ও কষ্টার যুগপৎ আবিষ্কার 
করেছিলেন। 

কিন্ত আধুনিক ছাপাখানা আবিষ্কারের পিছনে সামাজিক তাগিদটা কী ছিল? 
সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনস্পৃহার তাগিদ। তার আগে ধর্মধাজক পারি মোল্লা ও 
পুরোহিতরা সেটা একচেটিয়া! করে রেখেছিলেন । ধর্মই অবশ্য তখন জ্ঞানের অন্যতম 
ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু ধর্ম তখন যাজক ও পুরোহিতদের মুখ থেকে গুনে শিখতে হত। 
কোনো ধর্মগ্রন্থ পর্যস্ত সাধারণ মানুষের পড়বার অধিকার ছিল না । যাজক ও পুরোহিতদের 
রক্ষক ও আশ্রয়দাতা পে্নর! শুধু পড়বার স্থযোগ পেতেন মধ্যে-মধ্যে। তবে তীদের 
সেই স্থযোগের বিশেষ দরকার হত না, কারণ মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহর! নিজ্জের! বিশেষ 
ধায্রিক ছিলেন না কেউ এবং ধর্মাচরণ করার জন্য উদ্গ্রীবও ছিলেন না। ছাপাখানার 
প্রথম যুগে দেখা যায় যে, ধর্মগ্রই বেশি ছাপা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ধর্মযাজক, 
পুরোহিত ও তাদের পেট্রনরা “সর্বনাশ হয়ে গেল” বলে হৈ-চৈ করেছেন । সব জেনে 
ফেলবে লোকে, এই হল তাদের আতঙ্ক। এতদিন হাতে-লেখা পু'ির পাতায় বাইবেল 
বেদ উপনিষদ গীতা কোরানের বাণী বন্দী হয়ে ছিল। লিপিকররা নিভৃতে পুরোহিতের 
বা পেট্রনের পক্ষপুটে বসে সেগুলি কপি করতেন এবং পুঁথির মালিকরা সেইসব পুথি 
চালের বাতায়, সিন্দুকে, মন্দিরে, গির্জায় ও মসঞ্জিদের কোণে লুকিয়ে রাখতেন । 
বাইবেলের ব্যাখ্যা যাজকে যা করতেন তাই অন্্রাস্ত বপে যেনে নিতে হত । “সকলের 
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পিতা যীপ্ত' কী বলেছেন না-বলেছেন তা৷ বাইবেল পাঠ করে জানবার উপায় ছিল না। 
মোল্লার মুখেই আল্লার বাণী শুনে নাচতে হত। “সবই ব্যাদে আছে" বলে পুরোহিতরা 
যা ব্যাখ্যা করতেন তাই ভক্তিভরে কানে শুনে ঘরে ফিরতে হত। 'গীতা'র ব্যাখ্যা বা 
টীকা করারও অধিকার ছিল না কারও । 

পে্রন ও পুরোহিত-যাজক-মোল্লা শ্রেণীর এই মনোপলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর লোকসমাজে 
একটা বিক্ষোভ অনেককাল ধরে যে ধৃমায়িত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানু 
একটা নিদারণ অভাব মর্মে-মর্ষে ন্ুভব করছিলেন । জ্ঞানার্জনের স্থুযোগের অভাব । 
লিপিকরের লেখা পুঁথিতে সেই অভাব কোনমতেই মিটছিল না। একখানি আসল 
পুঁথির কত কপি কতজন লিপিকর দিয়ে নকল করানে! সম্ভবপর, তা সহজেই অনুমান 
করা যায়। প্রত্যেক পাঠক যদি লিপিকর হন নিজে, তাহলে তার নিজের লেখ পুথি 
তিনি নিজে পাঠ করার স্থযোগ পেতে পারেন। স্থতরাং মুদ্রক ও ছাপাখানা ছাড়া 
সত্যকারের জ্ঞানার্জনের স্থযোগ পাওয়া! সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মুদ্রকই জ্ঞানের 
অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সর্বসাধারণের অধিকারে পরিণত করলেন । শত-শত, 
হাজার-হাজার বই ছেপে প্রকাশ করে অনেক অল্প মূল্যে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার 
করা ও পরিবেশন করা হল। গির্জার গণ্ডি থেকে, মসজিদের কানিস থেকে, মন্দিরের 
গর্ভগৃহ থেকে হাতে-লেথা পুথি কারামুক্ত হয়ে যখন মুদ্রিত পুস্তকে পরিণত হল, তখন এক 
বিম্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেল পৃথিবীতে । ছাপাখানাই হল এই বিপ্রবের অগ্রদূত । যাজক- 
মোল্ল। ও পুরোহিতের দেওয়া ঠুলি চোখে পরে আর জীবন ও সমাজকে দেখতে হবে না। 
পুরোহিতের মুখে বেদের বা গীতার ব্যাখ্যা শুনে আর নিশ্চিন্ত থাকতে হবে না। সেদিন 
চলে গেছে, যেদিন থেকে ছাপাখানা! আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মুদ্রক বই ছাপতে আরম্ভ 
করেছেন। পৃথিবীতে অনেক যন্ত্র অনেক বিপ্রব এনেছে, কিন্তু ছাপাখানার মতো 
এরকম যুগান্তকারী বিপ্লব ইতিহাসে আর কোনো যন্ত্র এনেছে কি-না সন্দেহ । 
কিন্তু এহেন মুদ্রাযস্ত্রকেও ইয়োরৌপের একদল পণ্ডিত বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলে মনে 
করেন নি। পণ্ডিতমণ্ডলী বলতে অবস্ত আমি তথাকথিত 8181 [71450-এর কথা 
বলছি। 

বড়-বড় ব্রেন নিয়ে কিছুদিন আগে ইয়োরোপে একটি 'ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছিল 
অনেকেই জানেন। তাঁদের বলা হয়েছিল, ইতিহাসে যে-সব আবিষ্কার বৈপ্রিক 
যুগান্তর এনেছে, তাদের নাম করতে । তারা একটি বিরাট তালিকা দিয়েছিলেন, কিন্ত 
তার মধ্যে ছাপাখানার নাম ছিল না। তাতে অবস্ত 'ত্রেন ট্রাস্ট' যে আসলে কতখানি 
'ত্রেনলেন্‌, সেই কথাই সকলে বুঝেছেন । ছাপাখানা, প্রকাশক ও পুস্তকের ইতিহাস- 


৪6 | জনসভার সাহিত্য 


রচয়িতাদের মধ্যে অন্তম মুইর (6. 11. 1140) তার 8০০%-0০110%878 বইয়ে এসম্বদ্ধে 
মন্তব্য করেছেন 
161) 11718 21811757105 /85 1606910101/ 85190 [01819 17৬1- 
1101)5 1181 11801770951 80901900119 15101 01 01810007181) 1209, 
| 50010161716 ৪5 000 0181) 81011001011 1769811) 811 1118 11611108615 
৬/019 90101015) 101 0176 01 01671 71611010180 1011110110. 170 ১61 
11916 216 19/ 11981101019 1181 118৬9 17018 180109811/ 91190194 
06 08110018170 06 0811 1195 01 6461% 0178 0 005) 8170 81 
7051 861 11৬910101 51708 0৬485 ৪. 07981 0921 10 1011110110.... 
তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অদ্বিতীয় পণ্ডিতর1 মধ্যে-মধ্যে অদ্বিতীয় মূর্খদের 
মতো! কথাবার্তা বলেন। তাদের অভিমতের জন ছাপাখানার এতিহাসিক ও বৈপ্লবিক 
গুরুত্ব কমে যায় নি। ছাপাখান৷ ও মুদ্রক বর্তমানযুগে প্রকাশক বা পাবলিশারের 
আবির্ভাবের পথ সুগম করে দিয়েছেন । 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


26111710110 ৬485 07. 06 10801111009 ৪ 00111019151 17780181109 
90118617611, (0016161$ 070: 10 /85 019 (9108 101 811 0010016 
11151101615 01 16101000100101 101 06 1017190 51891) 8৬1) 
091016 [11911111181 0110160117) ৬/85 0119 0115 00711316191 91911001- 
01590 101000100 11811018010160 11) 591165১ 81101 1118 10৬81916 1/1095 
01191199165 918 018 1191 9)8171018 01 0011018091/ 51910814156 
৪170 1170910181190981016 70891105, 1101 816৬0110108 11791101017 
111 9৬91৮ 09108107611, »» (8415 101771010. 
বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে চষৎকার কথা বলেছেন । 
বর্তমানে যন্ত্রভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার “ইউনিফমিটি' ও '্ট্যাগ্ডার্ডাইজেশন |” 
বাইরে সেনাবাহিনীর সাজসঙ্জায় কারখানার পণ্যদ্রব্যের একরকমের '্ট্যাগ্ার্ড চেহারায়, 
্ত্রসভ্যতার এই রূপ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের আগে যন্ত্রসভ্যতার 


২ ৮.1. 90128002-001160072, (01001, 1945, 20. 81-82 


যুদ্রক প্রকাশক লেখক ৪৫ 


এই ইউনিফর্ম রূপ সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হয় ছাপাখানার মুদ্রিত পষ্টায়, মুদ্রিত সারিবনধ 
অক্ষরের মধ্যে।৩ সেনাবাহিনীর সাজসজ্জায় যান্ত্রিক রূপান্তর তখনও হয় নি। 
কলকারখানার স্ট্যাপ্ডার্ড একছ্াচের পণ্যদ্রব্য তখনও তৈরি হয় নি। তার আগে মুদ্রণের 
টাইপ বা অক্ষর তৈরি হয়েছে এবং মুদ্রিত পৃষ্ঠার সুন্দর অক্ষরাবন্যাসের মধো যন্ত্রসভ্যতার 
ছাচেঢালা রূপ প্রতিফলিত হয়েছে । এইজন্য ছাপাখানাকে বাশ্তবিকই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতার অগ্রদূত বলা যায়। মুদ্রকের চোখেই প্রথম বর্তমান সভাতার আসল রূপটি 
ভেসে ওঠে, যখন তিনি প্রায় পাচশো বছর আগেকার কোনো ছোট ছাপাখানায় বসে 
একটি পৃষ্ঠায় টাইপ সেট করেছিলেন এবং মুদ্রণযস্ত্রে সেটি ছাপিয়ে লোকচক্ষুর সামনে 
তুলে ধরেছিলেন । হাতেলেখা পুথিরও একটা স্বদৃশ্ত রূপবিদ্তাস আছে । বিশেষ করে 
মে লিপিকরর! পুঁথিলেখা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন তীদের লেখা বেশ সুদৃশ্ত । কিন্ত 
তবু হাতের লেখার তারতম্য থাকতে বাধ্য এবং হাতে লেখা ছুটি অক্ষরের মধ্যেও পার্থক। 
থাকে । যন্ত্বের লেখা অর্থাৎ ছাপা আর পাওুলিপির ইউনিফমিটি এক নয়। অক্ষরের 
ছাদ, অক্ষরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা পয়েপ্ট' সর্বাশন্ন্দর পাঞুলিপিতেও একরকম হয় না, হতে 
পারে না। 

এ-হেন ছাপাখানার বৈপ্লবিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে যদি “ক্রেন ট্রাম্টে'র সভাব। 
ভুলে যান, তাহলে সেটা আফশোসের কথা। মুইর সাহেব দুঃখ করে লিখেছেন যে, 
অধিকাংশ সভ্য নিজের! লেখক হওয়৷ সত্বেও ছাপাখানার কথা উল্লেখ করেন নি। দুঃখের 
কথা ঠিকই, কিস্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লেখকরা সব দেশেরই প্রায় সান দেখা 
যায়। লেখকদের কৌলীন্তবোধ এত উগ্র যে তারা মুদ্রকদের মনে-মনে অবজ্ঞা করেন 
এবং তাদের পে্ন-প্রকাশকদেরও অর্থলোলুপ ব্যবসাদার ছাড়৷ আর কিছু মনে করেন না। 
এমন অনেক লেখক আজও আছেন, রীতিমত লক্বপ্রতিষ্ঠ বনু গ্রস্থের লেখক, যিনি বই 
কি করে ছাপা হয় জানেন না। আমাদের দেশে তো আছেনই, ওদেশেও দু'চারজন 
নেই যে তা নয়। বই লেখা লেখকের কর্তব্য, তিনি পাওুলিপির মালিক, কিন্তু মুদ্রিত 
বইয়ের মালিক: যেহেতু প্রকাশক, সেইহেতু বই ছাপার সমস্ত দ্ায়িত্ প্রকাশকের উপর 
দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। কি ছাপা হল, কেমন করে ছাপা হল তা জানবার 
দরকার হয় নাত্ভার। এমন লেখকও দেখেছি, যিনি তার নিজেরই ছাপা বই কোনদিন 
আর পড়বার প্রয়োজনবোধ করেন নি। অসংখ্য ছাপার ভূলের কথা, এমন কি পাঙুলিপির 
ছু'একপৃষ্টা বা অনুচ্ছেদ বান চলে যাওয়ার কথাও তিনি অনেক সময় জানেন ম্মা, 


৩ 1.9৬/15 11001100910: 16071705 850. 017071541)075 1501001) 1934, 9. 1355 


৪৬ জনসভার সাহিতা 


জানতেও পারেন না। ছাপাখানার টাইপ, বিভিন্ন টাইপের নাম বা 'পয়েপ্ট ইত্যাদি 
সম্বন্ধে চলনসই ধারণ! আছে, এরকম লেখকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। ছাপানে অক্ষর 
কি করে সংশোধন করতে হয় বা কিভাবে প্রুফ" দেখতে হয়, তাও বছ লেখকের জানা 
নেই। ছাপানোর টেকনিকের কথা না তোলাই ভাল। কি করে ভাল ছাপা হয়, 
ছু'তিনরকমের রঙিন কালিতে ছাপ! হয়, ছবি ছাপা হয়, ব্লক করা হয়, ্লিরিও' বা 
'মযাট' করে লক্ষগ-লক্ষ কপি ছাপা হয়, এত সব কথ! লেখকদের জিজ্ঞাস করলে তারা 
দিশাহারা হয়ে বলবেন, “আমর! প্রিন্টার নই, পাবলিশারও নই, লেখক | ওসব ব্যাপার 
আমাদের জানার দরকার নেই । এই যখন লেখকদের অবস্থা তথন 'ত্রেন ট্রাস্টের, 
লেখকসদশ্যরাও যে ছাপাখানার এঁতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করবেন না, তাতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছাপাখানা কি বস্ত তাই যখন তার! জানেন না, তখন তার 
গুরুত্ব বুঝবেন কি করে? অধিকাংশ লেখকদের কাছে ছাপাখানাও যা, মুদিখানাও 
তাই। অস্তত সেদিন পর্যস্ত তাই ছিল। 
লেখকরা অনেকে ছাপাখানার ইতিহাস জানেন না বলে ছাপাখানার এতিহাসিক 
গুরুত্ব কমে যায় নি। এখানে অবশ্ত সে ইতিহাস আলোচনা করব না। তবু টমাস 
কার্টার ভার 7176 171/616201 06 101871572 £% 07276 270 265 51012620147 65৫- 
9৫ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ছাপাখানার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের যে তথ্যসমৃদ্ধ 
ইতিহাস রচনা করেছেন, তা থেকে সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত না করে পারছি না। 
কাটার বলেছেনঃ 
01 811 019 /0110+5 07981 11911010175 0181 01 10111700070 15 079 
11050 0095110100111817 8170 1171911791010191. 01178 11617190 1091961 
8110 11151 8১00911161190 ৬৬101) 101001-00111701170 9110 17110৬91019 0196. 
১810811 10100006008 68111651 101001€ [01110150181 216 10 9১18171, 
(6098 115110111190 ৬4101) (199 01 718181) 085 01 ৪ 10410. 
11019 10111119160 01918100909 81019110101 01 0116 98111991010901 
0115, 
এই কথা বলে কার্টার বলেছেন যে, আরবর] কাগজ তৈরির ব্যাপার চীন থেকে ইয়োরোপে 
নিয়ে যায়। ইয়োরোপে ফ্লোরেন্দ ও ইটালিতে প্রথম কাগজ তৈরি হয়। ব্লক প্রিটিং 
ইয়োরোপে প্রথম হয় রুশিয়ায় এবং ইটালিতে -হল্যাও ফ্রাম্ম ও জার্মানি প্রথমে টাইপ 


৪ 15%/18 1/0111010 : এ, ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 


মুত্রক প্রকাশক লেখক ৭ 


নিয়ে পরীক্ষা করে। জাঞানিতেই পরীক্ষা কতকার্য হয় এবং জামানি থেকেই টাইপে 
ছাপার রীতি সারা ইয়োরোপময় ছড়িয়ে পড়ে। 


আজকের এই কাগজ-সভ্যতার দিনে, চারিদিকের কাগজের তপের মধ্যে বসে, আমরা 
কাগজের মূল্য কি তা উপলব্ধি করতে পারি নী। এক বিচিত্র কাগজের সভ্যতা আমরা 
টি করেছি । তাই কাগজের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা নিশ্চিন্তে ভূলে গেছি। শুধু 
ছাপাখানার জন্য জ্ঞানজগতের বিপ্লব সম্ভব হত না, যদি কাগজ না থাকত। মানুষের 
মুখোমুখী দেখা না হলে কোনে! ভাবের আদান-প্রদান যখন সম্ভব ছিল না, তখন 
কাগজের আবিষ্বর্তা সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কাগজের উপর লিখে মনের 
কথা অন্যকে জানানো যায়। স্থিতি ও 'প্রথা'র বদলে কাগজে লেখা “ডকুমেপ্টে'র 
ও রেকর্ডের? যুগ্ন এল। ফিউডালযুগের সবচেয়ে মজবুত সতস্তটি তার ফলে অনেকটা 
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ছাপাখানার আগে লিপিকররা পাওুলিপি নকল করতেন এবং শিল্পীরা তার রূপসজ্জা 
করতেন। তার খরচ পড়ত অনেক বেশি। ওয়েস্টমিনস্টার আবের যাজক চতুর্দশ 
শতাবীতে একটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মনংহিতা কিনেছিলেন, হাতে-লেখা পাওুলিপি। 
তার মূল্য ছিল ৩ পাউগু। বর্তমান পাউগ্ডের অর্থমূল্যে প্রায় ৫০” পাউগ্ডের সমান | 
৩৫ পাউণ্ডের মধ্যে চিত্রকরদের রূপায়নের জন্য মন্জুী দিতে হয়েছিল ২২ পাউণ্ড এবং 
লিপিকরদের নকল করার জন্য ১৩ পাউণ্ড। আমাদের বাংল! দেশেও যে পুঁথি নকল 
করার পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বোশ ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা 
বেঙারেও ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যক্কির! উল্লেখ করে গেছেন । বত্রিশ হাজার অক্ষর নকল করার 
মন্ুরী ছিল প্রায় এক টাকা। তাহলে মহাভারত কি রামায়ণের মতো বিশাল গ্রন্থ নকল 
করতে কত পরিমাণ অর্থব্যয় হওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। এপিয়াটিক 
সোসাইটির (বাংলা দেশের ) ১৮৬৯ শ্রীপ্টাব্বের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দরল্সাল 
মিত্রের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তখন কপি করার হার ছিল গ্রতি হাজার শ্লোক চার 
টাকা। এই পারিশ্রমিকের কথা সেকালের অনেক পুঁখিতে লিপিকররা লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। যেমন ১১২৪ বঙ্গাব্বে নকল-করা মহাভারতের কোনে! লিপিকর লিখেছেন৬ 
ইহার দক্ষিণ সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হইয়া সশ্রদ্ধা হইয়! পুস্তক 
লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া 
পাইবার আগ্যা হইল। 
প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা । লিপিকররা তখন নগৰ দক্ষিণা ও ভাতা “তা 
পেতেনই, দারাজীবনের জন্য বৃত্তিত পেতেন। লিপিকর দর্পনারায়ণ দাপ মঞ্জুমধার 
১১৩৫ সনে চারকাণ্ড রামায়ণ নক করে কিরকম পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার বিস্তৃত 
বিবরণ তিনি লঙ্কাকাণ্ডের পু'থির শেষে লিপিবদ্ধ করে গেছেন" 
সেইমত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে ! 
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে॥ 
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা । 
সেইমত দাসের পাপ খগণ্ডাহ প্রভূ একা ॥ 
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার। 
অনেক জঞ্জালে ভ্রাণ করিলে বাৰু কর্মকার ॥ 


৬ সুকুমার মেন : বাঙ্গাল! নাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠার টাক! 
৭ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক। : ৫৭ বর্ষ 


যুদ্রক প্রকাশক লেখক ৪৯ 


কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া। 

পুম্তকসাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়৷ ॥ 

আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি। 

অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি ॥ 

বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ। 

চারিকাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত | 

( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ “চিত্বরঞ্চন সংগ্রহ” পুঁথি ৩০৩) 

সভাকবির যেমন রাজার গুণগান কর! তাদের কর্তব্য বলে মনে করতেন, লিপিকররাও 
তেমনি পুঁথির মালিকের গুণগান বা মঙ্গল কামনা না করে পুথি নকল করতেন না। 
পেট্রনের যুগে পেট্রন ছাড়া একপাও নড়বার উপায় ছিল না । কবির কাব্যরচনা যেমন 
পে্টনের অনুগ্রহের উপ্র নির্ভরশীল ছিল, সেই কাব্যের পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্যও 
লিপিকরদের তেমনি ধনী ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত ! মুদ্রকের যুগে তা৷ 
হয় না। মুদ্রক ও লিপিকরের সামাজিক অবস্থার মধ্যে আকাশ-মাটি ব্যবধান। 
লিপিকরের নিজেদের এইসব স্বীকারোক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, লিপিকরবা 
মকলে প্রায় সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিদের অন্ুগ্রহজীবী ছিলেন। ধনীর! পুথি নিজেরা 
সংগ্রহ করতেন অন্যান্য নানাজিনিসের মতো, অথবা পুণ্য অর্জনের জন্য প্ডিত-ত্রাঙ্গণদের 
রানও করতেন। তার জন্য তারা অর্থ ব্যয় করে পুঁথি নকল করাতেন এবং লিপিকর 
নিয়োগ করতেন । সাধারণ লোকের দ্বারা পুঁধি নকল করানো বা লিপিকর নিয়োগ 
করা সম্ভব ছিল না। পুথির যুগে লিপিকর ও পেট্রনের যুগে পাঠকগোঠী বলে বিশেষ 
কিছু ছিল না। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । ছু'একজন ধনী জমিদার বা 
ব্যবসাদার ধারা লিপিকর রেখে পুঁথি কপি করাতেন, তাদের জ্ঞানার্জনস্পৃহার চেয়ে 
পুণ্যার্জনম্পৃহাই প্রবল ছিল। বিদ্যার চর্চা বা শিক্ষার প্রদার হাতে-লেখা পাণুলিপির 
মাধ্যমে কখনো হতে পারে না। মুষ্টিমেয় রাজপুত্র বা জমিপারনন্দন কয়েকজন 
গুরুগৃহে বা আশ্রমে থেকে যে বিদ্যাভ্যাস করতেন, তাকে ফলাও করে সেকালের শিক্ষার 
মাহাত্ম্য বা ব্যাপকতা! প্রচার করা হাস্তকর। বৌদ্ধযুগের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির ইতিহাসও 
তাই। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র বা সামস্তনন্দন ছাড়া কোনো বিদ্যালয়ে কারও স্থান হত না। 
তার অন্যতম কারণ, পপ্ডিতরাই বিদ্যার ব্যাপক প্রনারের বিরোধী ছিলেন। সমস্ত 
জ্ঞানবিদ্যাকে তার] নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চাইতেন এবং পাওুলিপির যুগে তা 
কিছুতেই সম্ভব নয়। ছাপাখানার যুগে জ্ঞানবিদ্তাকে কোনে! সন্ধীর্ণ গোষঠী বা শ্রেণীর 
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মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হল না। তাই ছাপাখানার বিরুদ্ধে সেকালের ধনিক ও 
পণ্ডিত-পুরোহিত অনেকেই বিষোদ্গার করেছেন দেখা যায়। 

প্রকাশক বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তা হাতেলেখা পাওুলিপির যুগে ছিল 
না। থাকা সম্ভবও ছিল নাঁ। পেশাদার লিপিকরদের মধ্যে এমন অনেকে হয়ত 
ছিলেন, ধারা নিজেরা কালি-কাগজ সংগ্রহ করে, একাধিক পুঁথি নকল করে, বাজারে- 
বাজারে ও মেলাক়-মেলায় ঘুরে বিক্কি করতেন। কয়েকজন লিপিকর মিলিত হয়ে 
একটি 'গিল্ড' জাতীয় কিছু গঠন করে, হাতেলেখা পু'ঁথির ব্যবসা যে করতেন না এমন 
কথা বলা যায় না। মেলায়-মেলায় ঘুরে এই জাতীয় পুঁথি সাজিয়ে বিক্রি করাও আশ্চর্য 
নয়। কল্পনার রঙ চড়িয়ে এরকম পুঁঘির দৌকানের কথাও ভাব! ধেতে পারে । কিন্তু 
অতদূর হয়ত কল্পনা করা সঙ্গত হবে না। কারণ বিভ্রির প্রশ্ন ওঠে চাহিদা বা ডিমাগ 
থেকে। লিপিকররা ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুঁথির ব্যবসা করতে পারতেন, 
যদি পুঁথি পড়ার লোক থাকত সমাজে এবং পুঁথির চাহিদা থাকত । মাত্র একশো বছর 
আগেও যেদেশে শতকর1 একজন লোকেরও অক্ষর পরিচয় ছিল না, সেদেশে পুথির যুগে 
যে পাঠকসংখ্যা কিরকম ছিল তা সহজেই কল্পনা কর! যায়। পুঁথি পড়ার আগ্রহ এবং 
কিনে পড়ার আগ্রহ একলক্ষের মধ্যেও একজনের ছিল কি-না সন্দেহ । ছাপাখানা ও 
প্রকাশকের যুগে সেদিন পযন্ত বই পড়ার আগ্রহই বা ক'জনের ছিল? হ্ৃতরাং পুঁথির 
ব্যবসাদার পাওুলিপির যুগে 'থিয়োরেটিকালি থাক! সম্ভব হলেও 'প্রাকটিকালি' ছিল 
কি-না সন্দেহ । তবু 'থিয়োরেটিকালি'ই এই পুঁথি ব্যবলাদার ও লিপিকর ব্যবসায়ীদেরই 
আধুনিক প্রকাশকদের পূর্বপুরুষ বলা যায়।* 

কিন্ত আধুনিক প্রকাশকর1 সত্যিই এক বৈপ্লবিক যুগের প্রবর্তক। তাদের সঙ্গে 
সেকালের পুঁধি-বিক্রেতা বা লিপিকর ব্যবসায়ীদের কোনো তুলনাই হয় না। আধুনিক 
প্রকাশকদের ইতিহাস খুব বেশি হলেও তিনশো কি সাড়েতিনশো বছরের ইতিহীস। 
সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সেই ইতিহাসের স্চন।, প্রকাশকঘুগের বৈপ্লবিক ইতিহাসের । 
মুইর সেইজন্যই বলেছেন” 

801 019 01881951 16৬01001101 11 10001115101 117 08 99%91- 

99170 ০917001%) 09 01789 910181% 11241681019 01181 4485 10 

৪1901 11100110911611911/) ১483 0116 61761091708 01 0116 10810115161. 


* বিনয় ঘোষ: কলকাতা কালচার, 'পাঙুলিপির রোমান্স” অধ্যায় তষ্টবয। 
৮300 ০০011601178, 0, 88 


মুদ্রক প্রকাশক লেখক 


৫১ 


বইয়ের ইতিহাসে প্রকাশকর] হলেন মুদ্রকদের অনুগামী | মুদ্রকরা অস্তত আরও দুশো 
বছর আগে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) যে বিপ্লবের সচন! করেছিলেন, প্রকাশকরা সেই বিপ্লবকে 


সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন । বিপ্লবটা জ্ঞানজগতের ও গ্রস্থজগতের বিপ্লব | 


তৃতীষ্ব প্রস্তাব 


10 01916806101 0017 115001195 01 1119181116 11110114511 5991) 
35 1 116 ৬/0115 10 1101 0795 0981 9410178010811 0911760 
1116 9৪ 810 06 681 01 079 7000110) 8511 076 10901 06 [01809 
17 [00110110 010117101 10181 ৬85 0019 10 0181) 25 8 17181191 01 
০০159) 17001) 85 06 181 9509105 116 0110178,. 980 016 
08585 117 ৬1101 21191 185 8/8169180 0179 17011110 10 2110 
11175616 17009 816108৬4810 1791 090/991, 119 77919 
80171155101) 101 018 11151 1106 70850 06 90180105 81 019 91010181108 
10 016 16170016 0111165181 [81706 15 06106109171 011 06111109 00101- 
00175. 50101 9008105 2816 [06801081 0116901015 9170 119 
00101151615. - 90110010119. 


জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ.কিং প্রকাশকদের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্য। করেছেন । তিনি 
বলেছেন : “সাহিত্যের ইতিহাস ধারা পড়েন তারা হয়ত খনে করেন যে, সাহিতি)কদের 
রচিত গ্রন্থ সাধারণের দৃষ্টিগোচর ও কর্ণগোচর হয়েছে আপনা থেকেই | সাধারণ পাঠকের 
কাছে সেইসব রচন। নিজগুণেই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে । সমাটের 
উত্তরাধিকারী যেমন স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসনে বসেন, তেমনি লেখকের রচনাও নিজস্ব 
গুণে খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু সত্যকার ইতিহাস বাস্তবিক তা নয়। হঠাৎ একদিন 
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজেকে স্বনামধন্য বলে আবিষ্কার করেছেন, এরকম ভাগ্যবান 
কেউ কোনদিন ছিলেন কিনা সন্দেহ। সাহিত্যিক খ্যাতির মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে 
প্রথমে দ্বারপথের প্রহরীর অন্থমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়ঃ তা তিনি যত বড় 
প্রতিভাবানই হন না কেন। এই দ্বারপথের প্রহ্রীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন 


থিয়েটারের পরিচালকরা এবং প্রকাশকরা 1” 


৯». 90100111707 71650001029 ০ 1466721) 19566 0, 42. 


৫২ জনসভার সাহ্ত্য 


শ্শংকিঙের এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাঁকের মধ্যে পয্মফুল ফোটে 
বলে, দারিজ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রতিভার" বিকাশ হয়, একথা ধারা বলেন 
তাদের কথার দার্শনিক মূল্য যাই থাকুক, এতিহাসিক মূল্য বিশেষ নেই। প্রতিকৃল 
পরিবেশের মধ্যে থেকেও ধারা প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন সাহিত্যের ইতিহাসে, সুস্থ 
ও অনুকূল পরিবেশে মানুষ হলে তার আরও কত বেশি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে 
পারতেন, সেকথা সাহিত্যের আকাডেমিক এঁতিহাসিকর্দের বিবেচ্য নয় । একশ্রেণীর 
দার্শনিক আছেন ধারা প্রতিভার অঙ্কুরে রসসঞ্চার করে বলে, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার রোমান্স 
রচনা করতে ভালবাসেন । তারা জীবনের দার্শনিক নন, মৃত্যুর বিকা রগ্রস্ত দার্শনিক । 
আমরা যে-সব সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থ পড়ি তা কেবল “দাহিত্যের” ইতিহাস, 
“সাহিত্যিকের ইতিহাস নয়, অথবা! গগ্রস্থেরও ইতিহাস নয়। সাহিত্যিকের জীবনেতিহাস 
এবং তীর গ্রস্থ-রচনার ও গ্রন্থ-প্রকাশের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের অবিচ্ছেষ্ অঙ্গরূপে 
গণ্য হওয়া উচিত। তা হয় না বলে অধিকাংশ সাহিত্যের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয় না। 
একজন বিরাট প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক প্রথম জীবনে কিভাবে সাহিত্যের 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পান, কেমন করে ধীরে-ধীরে অথব! হঠাৎ লাফ দিয়ে-দিয়ে 
খ্যাতির ও স্বীকৃতির সোপানগুলি উত্তীর্ণ হয়ে যান, তার ইতিহাপ বাদ দিয়ে কেবল 
গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করে সারগর্ভ নিবদ্ধ রচনা! করলে ইতিহাস লেখ! হয় না। অথচ 
সাহিত্যের ইতিহাস আজ পর্যন্ত সেইভাবেই. লেখা হয়েছে, তাই তার মধ্যে প্রাণহীন 
অবাস্তব কৃত্রিমতার গন্ধ যত বেশি পাওয়া যায়, বাস্তবতার স্পর্শ বা প্রাণের স্পন্দন তার 
শতাংশের একাংশও পাওয়। যায় না। 

কোনে] লাহিত্যিককে যদি তার সাহিত্যজীবণের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে 
তিনি যে ইতিহাস বলবেন, তা হল প্রকাশকের ইতিহাস অথবা' থিয়েটারের পরিচালকের 
ইতিহাস। কেন বলবেন? যিনি কবিতা উপন্তাস ইতিহাস দর্শন .সমালোচন। 
ইত্যাদি রচনা করেন, তিন প্রধানত প্রকাশকের কাহিনী বলবেন এবং যিনি 
নাট্যকার, তিনি বলবেন মঞ্চ-পরিচালকের কাহিনী । কারণ প্রকাশকের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা না পেলে কবি ও সাহিত্যিকরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতেন । 
প্রকাশকই তাদের গ্রন্থ নির্বাচন করে প্রকাশ করেন এবং বাইরের বৃহত্তর পাঠক-সমাজের 
কাছে বিচারের জন্ত পৌছে দেন। খ্যাতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর? লেখকের পক্ষে তার 
পরেই সম্ভব হয়, তার আগে নয়। তার আগে, অর্থাৎ প্রকাশকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ হওয়ার আগে পর্যস্ত লেখকর! পাওুলিপির অন্ধকার রাঁজ্যেই বাস করেন । তু. 
তাকে আসল পাুলিপির যুগের সঙ্ে তৃলনা করা যায় না। কারণ পাঙুলিপির যুগে 


মুদ্তক প্রকাশক লেখক ৫৩ 


পেউ্রনরা! ছিলেন, তাদের রাজসভা ছিল এবং সভাকবির1 তখন রাজসভায় অস্তত সম্মান 
পেতেন। খ্যাতি তখন রাজসভার বাইরে রাজার অন্ুগ্রহের জোরে কিছুটা অস্তত 
জনসভায় ছড়িয়ে পড়বার স্ৃযোগ পেত। সেটা ছিল দোর্দগু-প্রতাপ রাজ! ও নিরীহ 
প্রজার যুগ। রাজ] ছিলেন সাহিত্যের প্রধান পেট্রন। স্থতরাং সভাকবির1 সেই 
রাজপোষকতার জোরেই কিছুটা খ্যাতি অর্জন করতেন। যে-যুগে রাজার বদলে 
প্রকাশক পেন হলেন, সে-যুগের সামাজিক রূপ অন্তরকম হয়ে গেল। সভাকবি হবার 
স্বযোগ আর রইল না, এবং রাজা-রাজড়ার অস্কুগ্রহলাভেই খ্যাতির পথ পরিষ্কার হল ন!। 
অস্তুগ্রহ এখন প্রকাশকের কাছ থেকেই লাভ করতে হবে । অস্ুগ্রহই বলা চলে, কারণ 
সাহিত্যিকের প্রথম জীবনে কোনো লোকখ্যাতি যখন থাকে না, প্রকাশকের তরফ 
থেকেও তথন সেই খ্যাতির বেসাতি করে অর্থোপার্জন করার সুযোগ থাকে না। স্থতরাং 
প্রকাশক লেখকের দ্বারস্থ হন না, লেখকরাই প্রকাশকের হ্বারস্থ হন। সাহিত্যের পণ্য 
তারা প্রকাশকের দরজায়-দরজায় ফিরি করে বেড়ান। প্রকাশকদের যদি অনুগ্রহ হয় 
তাহলে দরদস্তর করে তারা তা কেনেন এবং প্রকাশ করেন । যেমন পণ্য, অর্থাৎ 
বাজারে যেমন তার চাহিদা ও কাটতি, তেমনি তার দাম। এইভাবে প্রকাশক যখন 
বই প্রকাশ করেন, লেখকও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত পাওুলিপির জগৎ থেকে বাইরের 
জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রিপ্টার ও প্রকাশক ভিন্ন বর্তমান যুগে লেখকের আত্ম- 
প্রকাশের কোনো সুযোগ বা পন্থা নেই এবং আত্মপ্রকাশ ভিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি 
অর্জন সম্ভবপর নয়। আধুনিক ধনিক বণিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগে রাজসভা নেই, 
উয়িংরূম আছে, আর আছে কফিহাউস সঙ্ঘ সমিতি ইত্যাদি । ডুয়িংরুমের গুঞ্জন, 
পোষকতা বা স্তাবকতা৷ যতই অভিজাত হোক না কেন, “এলিটগন্ধী' হোক না কেন, তার 
কোনো মূল্য নেই বাইরের লোকসমাজে। সেখানে মূল্য পেতে হলে পাঠকের কাছে 
যাচাইয়ের জন্য উপস্থিত হতে হবে । উপস্থিত হতে হলে প্রকাশকের অথব] মঞ্চাধ্যক্ষের 
সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই। শুশকিঙের কথার তাৎপর্য তাই। 

একথা অস্বীকার করবেন, এমন কোনো লেখক বা পাঠক নেই বলেই মনে হয়। এ- 
যুগের পেইন ষে প্রকাশক, একথা স্বীকার ন! করার অর্থ, সাহিত্যের ইতিহাসকে অস্বীকার 
কর1। প্রকাশকের পোষকতা ভিন্ন এ যুগের লোকসমাজে বা পাঠকসমাজে স্বীকাতিলাভের 
কোনো উপায় নেই। প্রকাশকরা প্রধানত যে ব্যবসায়ী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
কিন্তু ব্যবসায়ের তারতম্য আছে, ইতরবিশেষ আছে । মুরিখানার দোকান চালান ফিনি 
তিনিও ব্যবসায়ী । বইয়ের দোকান চালান যিনি তিনিও ব্যবসায়ী। মূল উদ্দেশ্ত যে 
মুনাফালাভ, তা৷ উভয়েরই এক | সাধারণ ব্যবসায়ীর মতো! নিছক ব্যবসায়ী-প্রকাশক 


৫৪ জনসভার সাহিত্য 


যে নেই ত! নয়, অনেক আছেন । কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন প্রকাশক থাকেন 
ধারা গ্রন্থ-নির্বাচনের জন্য প্রকাশনক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কেউ কাব্যগ্রন্থে, 
কেউ গয্প-উপন্তাসে, কেউ দর্শন-ইতিহাস-সমালোচনায়, সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশিষ্টতার পরিচয় দরে থাকেন । গ্রন্থ নির্বাচনে তারা যে নিরপেক্ষ সাহিত্যিক. 
ক্বিচারবোধ ও স্থরুচির পরিচয় দেন, তাতে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রমে-ক্রমে পাঠকদের 
কাছেও বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এবং সমালোচকের প্রশস্তির লেবেল 
আটার তাদের প্রয়োজন হয় না। প্রকাশকরাই অনেকটা সমালোচকের কাজ করেন । 
এই শ্রেণীর প্রকাশকদের সাহিতাক্ষেত্রে ও পাঠক-সমাজে রীতিমত প্রতিপত্তি থাকে, 
কারণ তার! শুধু ব্যবসায়ী বলে নন, সাহিত্যের বিচারক বলেও লোকসমাজে নুখ্যাতি 
অর্জন করেন। শুশ.কিং এই কথাটি পরিফার করে বলেছেন 
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প্রায় অষ্টাদশ শতাবী থেকে বলা চলে, পেট্রনরা যখন অন্তর্ধান করলেন তখন 
প্রকাশকদের আবির্ভাব হল সাহিত্যক্ষেত্রে এবং প্রকাশকরাই পেউ্রনদের স্থান দখল 
করলেন। ভড়সলের মতো প্রকাশক ন। থাকলে ইংরেজি সাহিত্যের অবস্থা তখন কি 
হত বলা! যায় না। আর কোটার মতে প্রকাশক ন1 থাকলে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান 
সাহিত্যের ইতিহাসও হয়ত অন্যরকম হত । শুশ.কিং ইংরেজি সাহিত্য প্রসঙ্গে ভড়সলে 
এবং জার্মান সাহিত্য প্রসঙ্গে কোটার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 58017 10001151119 
115 0918061811/ 090০01718 ৪. 5011 0 8000110111/. এইধরনের .শ্রকশিন- 
প্রতিষ্ঠানই ধীরে-ধীরে সাহিত্যের “বিচারক” বলে গণ্য হয়। কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
যেমন জার্মান প্রকাশক “কোট্রার” কথাই বলা যাক। উনবিংশ শতাব্ধীর জার্ধান 
প্রকাশকদের মধ্যে 'কোট্রার” নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । কোট্রার বৈশিষ্ট্য ছিল ক্লাসিক" 
গ্রন্থ প্রকাশে । এই বিশিষ্টতা এমনভাবে কোট্রা অর্জন করেছিল যে, প্রত্যেক "ক্লাসিক 
লেখক কোট্র1! থেকে বই প্রকাশ করতে চাইতেন। যত বড় লেখকই হন ন1 কেন, 


১* শ্তশ কিং; এ, ৪২ পৃষ্ঠা 


মুদ্রক প্রকাশক লেখক ৫৫ 


অন্তত একখান! বই কোট্রার শীলমোহরসহ প্রকাশিত না হলে তিনি পাঠকগোষ্ঠীর 
কাছে যোগ্য মর্যাদা পেতেন না এবং তার নিজেরও বাসন] চরিতার্থ হত না। এইরকম 
ন্ননাম ও সুখ্যাতি ছিল কোট্টার এবং পাঠকদের বিশ্বাস ছিল কোট্টার উপর অগাধ। 
গ্রন্থ স্থুনির্বাচনের জন্ত এবং সেই নির্বাচনের ধার] অক্ষ রাখার জন্য কোটা! এই খ্যাতি 
ও মর্যাদা অর্জন করেছিল। 

এরকম প্রকাশকের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম, আমাদের দেশে একেবারে নগণ্য বল 
চলে। ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রকাশকরা দীর্ঘকাল কোনে! আদর্শ বা নির্বাচন-পদ্ধতির ধারা 
শেষ পর্যস্ত অঙ্ু্ন রাখতে পারেন না। তবু দেখা যায়, এই ব্যবসা! ও মুনাফার যুগেও 
যে-সব প্রকাশকের নিজেদের একটা প্রকাশন-নীতি, আদর্শ বা মতামত আছে, তারা 
পাঠক-সমাজের একটা বিশেষ অংশের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। 
একালের রাজনৈতিক গ্রন্থের অথবা বিশেষ ভাবাদর্শের প্রকাশকরা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত 
বল! যেতে পারে। ছু'চারজন তথাকথিত "অভিজাত" প্রকাশকও পাঠকগোীর একাংশের 
উপর এইরকম প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। শুশ্‌কিং তাই বলেছেন১১ 
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এই প্রকাশকদের প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক ধলা যায়। এই প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকরা 
তাদের গ্রন্থনিধাচনের অতীত সাফল্যের জন্য ক্রমে পাঠক-পমাজের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে 
ওঠেন। প্রতিষ্ঠান হলেও এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্তেও তারা পাঠক ও লেখক 
উভয়েরই কাছ থেকে একট] সাহিত্যিক মর্যাদা পান | সেটা সাহিত্য-বিচারকের মর্যাদা । 
আমাদের বাংল দেশে এই শ্রেণীর প্রকাশক সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন বলা 
চলে। যতদিন না এই জাতীয় প্রকাশকের সংখ্যা বাড়বে, ততদিন বাংলা গাহিত্যের 
যুগোপযোগী সম্দ্ধি, উন্নতি, প্রসার ও প্রচার সম্ভব হবে না। তার কারণ, পাঠক ও 
লেখকর! মনে করেন যে, এইসব প্রকাশকের সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি আছে এবং তারা 
যে-সব বই প্রকাশ করেন তারও একটা নযনতম সাহিত্যিক মূল্য আছে। এইজন্য এই 
শ্রেণীর প্রকাশকর! একেবারে নতুন শক্তিশালী লেখকদের বই প্রকাশ করতে পারেন 


১১ গুশ.কিং; প্র, ৪৩ পৃষ্ঠা 


৫ জনসভার সাহিতা 


এবং করলে নতৃন লেখকরাও সহজে পাঠকসমাজে পরিচিত হন ও স্বীরুতি পান। অর্থাৎ 
প্রকাশকের সাহিত্যিক মর্ধাদা ও খ্যাতি নতুন লেখকর! লাভ করে নিজের! খ্যাতিমান 
হন, অন্তত খ্যাত হবার হযোগ পান। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশকদের এই দান 
নিশ্চয় স্মরণীয় । কোনে! সাহিত্যের ইতিহাসই প্রকাশকদের এই ইতিহাস বাদ দিয়ে 
মম্পূর্ণ হতে পারে না। 


বই-প্রকাশের আঘিপর্ব 


প্রথম প্রস্তাব 
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পাডলিপির যুগের প্রাচীন পুঁথির “কালোফোন' এবং ছাপাখানার যুগের ছাপা 
বইয়ের টাইটেল-পৃষ্ঠার উদেশ্ট একই । আধুনিক যুগের টাইটেল-পৃষ্ঠার আবির্ভাব হয় 
১৪৭* সালে সর্বপ্রথম, অর্থাৎ পাঁচশে। বছর আগে। তারপর বইয়ের পাতার (981 
নম্বর ও পৃষ্ঠার (3809) নম্বর ছাপা হয়। বড়-বড় ফোলিও আকারের ছাপা বই আধুনিক 
কষদ্রায়তন বইয়ের আকার ধারণ করে যোড়শ শতাবীর গোড়াতে। সবক্ষণ ব্যবহারের 
উপযোগী ক্ষুদ্রাকারের বই ছাপানো ও প্রকাশ করা সম্ভব হয় প্রধানত ছাপার হরফ 
সংস্কারের ফলে । যোড়শ শতাব্দী থেকে মুদ্রকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়! 

এই কারণে যোড়শ শতাৰীকে প্রধানত মুদ্রকের যুগ বলা ঘায়। 'প্রকাশক' বলতে 
আমরা আজকাল যা-বুঝি তথনও তার আবিভাব হয় নি। আধুনিকযুগের মুদ্রক ও 
প্রকাশক সাধারণত এক ব্যক্তি নন। মুদ্রক বলে ছাপা বইয়ে আজকাল ধাদের নাম 
থাকে, টাইটেল-পৃষ্টার পিছনে, তার! অধিকাংশই আবার ছাপাখানার মালিক নন, মজুর 
মাত্র। ছাপাখানার মালিক, মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে একট! ব্যবধান স্ঙ্টি হয়েছে 
পরবর্তীকালে । প্রকাশন ও মুদ্রণের প্রথমযুগে এরকম কোনো ব্যবধান বিশেষ ছিল না। 
যিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতেন তিনিই মুদ্রক হতেন এবং এই মুদ্রকরাই ছিলেন প্রথম- 
যুগের প্রকাশক | বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রক ও প্রকাশকের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে 
পরে। যিনি ছাপাখানার কাজ করেন, কাজ বোঝেন এবং ছাপাই ধার ব্যবসা, তিনি 
মুদ্রক। প্রকাশক কেবল বই-প্রকাশের ব্যবসা করেন এবং তার জন্ত খরচ দিয়ে প্রেস 
থেকে বই ছাপিয়ে নেন। আধুনিকষুগে মুদ্রকও ব্যবসায়ী এবং প্রকাশকও ব)বসায্ধী। 
ছুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনে সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, এবং ছু'জনেই স্বতন্ত্রভাবে বড় 
ব্যবসায়ী হতে পারেন। তবে অনেক বড়-বড় প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ছাপাখান। 


৪৮ জনসভার সাহিতা 


থাকে। সেখানেও ঘুদ্রক' বলে ধার নাম থাকে তিনি প্রিন্টার মাত্র। 'প্রকাশক" 
বলে নাম থাকে অন্তের। প্রকাশকর] ব্যবপায়ীশ্রেণী হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্য ও 
কৌলীম্য বজায় রাখতে বেশ সচেতন বলেই মনে হয়। আধিক স্বার্থ ছাড়াও এই 
মনোভাবের সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বার্থও যে জড়িত আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বড়বড় 
প্রকাশকদের মতো বড়-বড় মুদ্রকরাও তাদের বাণিজাক ও শৈল্পিক বিশেষত্ব স্বতত্ত্রভাবে 
বজ্জায় রাখতে চান। আধুনিক ফিনান্স ক্যাপিটালিজম ও টেকনোলজির যুগে এই 
বাণিজাক শ্রেণীগত স্বাত্ত্য ম্বাভাবিক পরিণতি । যুগশক্তির প্রভাবে প্রকাশক ও 
মূদ্রক একদঙ্গে ইতিহাসের রাজপথে যাত্রা করেও পরে ছুই পথে ছু'জন এগিয়ে গেছেন । 
একজন (প্রকাশক ) গেছেন 'কালচারেত্র' পথে, অন্তত সেই ধারণ! নিয়ে আর-একজন 
(মুদ্রক ) গেছেন “টেকনিকের' পথে । ছু'জনেই মৃঙ্গত ব্যবপাদার, তবে একজনের মনে 
“কালচারাল” আভিজাত্যের ভাব, আর-একজনের মনে 'টেকনিক্যাল' আভিজাত্যের 

জার্মানিতে ছাপাখান। প্রতিষ্ঠার পর ইংলগডে সর্বপ্রথম ছাপাখান' প্রতিষ্ঠ] করেন যিনি, 
তার নাম উইলিয়ম ক্যাক্সটন । পঞ্চদশ শতান্ধীর মাঝামাঝি ছাপাখানায় ছাপা আর্ত 
হয় জামানিতে । ক্যাক্সটন প্রথমে ইয়োরোপেই ছাপাখানার কাজ শেখেন, কলোনে । 
১৪৭২ সালে তিনি কলোন থেকে একথানি বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে সাহায্য করেন । 
তারপর ইংলগ্ডে এসে ১৪৭৬ সালে প্রথম ছাপাখান। প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলগ্ডে 
ছাপাখানার প্রবর্তক বলে ক্যাক্সটনের নামই ন্মরণীয় হয়ে আছে। 

ক্যাক্সটন পেশাদার লিপিকরও ছিলেন না, হিউম্যানিদ্টও ছিলেন না। অথচ 
সমসাময়িক সাহিত্যিক রুচি সম্বদ্ধে তার বেশ চেতনা ও জ্ঞান ছিল। বই ছাপানোর 
খেয়াল তাঁর মাথায় আসে যখন তিনি ফ্র্যাণ্ডার্পে ছিলেন তখন । ইংলণ্ডে এসে যেখানে 
তিনি প্রথম ছাপাখানা করেন, সেই স্থানটিও উল্লেখযোগ্য । ক্যাক্সটন প্রথমে একটি 
গির্জার সীমানার মধ্যেই তীর ছাপাখানা গড়ে তোলেন । গির্জার নাম “ওয়েস্টমিনিস্টার 
আবে ।” পেট্রনদের যুগ অন্তাচলে গেলেও তখনও পেষ্রনর। সাহিতোর অভিজাত মঞ্চ 
থেকে একেবারে পর্দার অন্তরালে চলে যান নি। লিপিকর-মুদ্রক, পেট্রন-প্রকাশকের 
যুগদদ্ধিক্ষণের গোধূলি অন্ধকারে তখনও তার! সাহিত্য-মংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে আনাগোনা 
করছিলেন এবং হোমরা-চোমরা লর্ডদের মতো রীতিমত থিয়েটারী ভঙ্গিতে । ছাপাখানার 
প্রথমযুগেও তাদের মধ্যে অনেকেই পেট্রনরূপে অবতীর্ণ হলেন। যুগ থেকে যুগাস্তরে 
যাত্রার পথে ইতিহাসের যোগস্থত্র ও প্রবাহ এইভাবেই অবিচ্ছিন্ন থাকে । 

ক্যান্সটন খন গির্জা-প্রাঙ্গণে ইংলগ্ডের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং 
পুঁথি-পাঙুলিপি গ্রস্থাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা তার মাথায় এল, তখন 


বই-প্রকাশের জাদিপর্ব ৫৯ 


তিনিও সেকালের লিপিকরদের মতো, রাজসভার কবি ও পণ্ডিতদের মতো পেট্রনের 
মুখাপেক্ষী হলেন। রাজা-রাজড়া ও লর্ডদের মধ্যে অনেকে তার পেট্রন হলেন। 
ক্যাক্সটনের পেট্রনদের মধ্যে প্রধান হলেন চতুর্থ এডওয়ার্ড, আর্ল রিভার্স, আর্ল 
এরানডেল প্রভৃতি । লক্ষণীয় হল, প্রিণ্টার বা পে্রন বা তাদের যে নতুন পাঠকগোষ্ঠী 
তারা কেউ বিশেষ রিনেস্তান্সযুগের আদর্শান্থরাগী ছিলেন না। হাতেলেখ। পুথি- 
পাওুলিপিতে যে-পাঠ্যবস্ত পরিবেশন কর সম্ভবপর, তার চেয়ে বেশি পাঠ্যবস্তর একটা 
চাহিদা ছিল এবং চাহিদা ক্রমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছিল। প্রথমযুগের মুদ্রক- 
প্রকাশক ও তাদের পেট্রনরা শুধু এইটুকুই বুঝেছিলেন। গ্রীক 'ওলাতিন ক্লাসিক সাহিতোর 
মুষ্টিমেয় পাঠকরা তাদের বাসনা চরিতার্থ করতেন তখন প্রধানত ফরাসী ও ইটালিয় প্রেস 
থেকে। ক্যাক্সটন ও তার পেট্রনর! তা জানতেন। তাই রিনেন্থান্যুগের আদর্শ 
অনুযায়ী তারা ক্লাসিক-দাহিত্য ছেপে প্রকাশ করার দিকে দৃষ্টি দেন নি প্রথমে । আদর্শের 
চেয়ে ব্যবসাটাই তারা ভাল করে বুঝেছিলেন। ক্যাক্সটন তাই প্রথমে অন্বাদ গ্রন্থ 
ছাপতে আরম্ভ করেন। নানাবিষয়ের বই তিনি প্রধানত ইংরেজিতে অন্গবাদ করিয়ে 
প্রকাশ করতে লাগলেন । আদর্শের দিকে নজর রেখে নয়, সমসাময়িক পাঠকগোষ্ীর 
রুচির দিকে নজর রেখে । পাঠকদের সমসাময়িক সাহিত্যিক রুচিই ছিল ক্যাক্সটনের 
বই-প্রকাশের প্রধান প্রেরণা ও মানদণ্ড । পাঠক-মাধারণ যে রিনেস্যান্সযুগের রুষিপ্রিয় 
বা আদরশীন্থুরাগী ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য । পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে ইংলগ্ু বা 
ইফ়োরোপের সাধারণ পাঠকরা ছিলেন প্রধানত ধর্মগ্রন্থ, শা্গ্রন্থ ও নীতিগ্রন্থের পাঠক । 
ধর্ম ও নীতির আদর্শ ই ছিল তাদের জীবনের প্রধান আদর্শ । নবধুগের “হিউম্যানিজমের? 
আদর্শ তখনও তাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। ক্যাক্সটন তাই প্রথমে যে-সব বই 
ছেপে প্রকাশ করেন তা সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ বা উপদেশপ্রধান শীতিগ্রন্থ। তার মধ্যে 
গোল্ডেন লেজেও্ বইখানির নাম উল্লেখযোগ্য । গলেজেগ্ড অফ সেপ্টস্‌; গ্রন্থের মধ্যে 
ক্যাক্সটন নিজে মুদ্রক-প্রকাশকরূপে তার অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলেছেন। তার ভাবাতেই 
বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করছি, 
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ক্যাক্সটনের এই স্বীকারোক্তির এতিহাসিক মূল্য অদাধারণ। প্রধানত তিনি যে 
তার গেট্রন আর্ল উইলিয়মের ইচ্ছাক্রমেই 'লেজেও্ড অফ. সেপ্টস্ঃ ছাপতে আরম্ত করেন, 
সেকথা ক্যাক্সটন স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন যে তার পেক্রন 
010171990 10 [8106 ৪. 19850178018 918100/ 01 01 -অর্থাৎ আর্ল 
' উই্লিয়ম একথাও তাঁকে বলেছিলেন যে, বই ছাপা হলে তিনি নিজে বেশ কিছু বই 
কিনবেন । পেট্রনের এই প্রতিশ্রতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য -একাধিক কারণে । 
পে্রনের ইচ্ছাতে প্রিন্টার বই ছাপলেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছাতেই ছাপা সম্ভব হত না, 
যদি-না পেট্রন বেশ-কিছু ছাপা-বই নিজে কেনার প্রতিশ্রুতি দিতেন। প্রতিশ্রুতি দেবার 
কারণ কি, এবং প্রিন্টার ক্যাক্সটনের এই প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল কেন? কারণ বই 
ছাপার খরচ তখন বেশি ছিল এবং ছাপা বই কিনে পড়ার মতো পাঠকও তখন তৈরি 
হয় নি। ধর্মকথা ও নীতিকথা তারা ধর্মযাজক ও কথকদের মুখে শুনেই তৃপ্ত হতেন। 
ধর্ঃগ্রস্থ হলেও তা পয়ল| দিয়ে কিনে পড়বার মতো! মনোভাব তাদের তখন ছিল না। 
তাছাড়া পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না, বিশেষ করে সমাজের সাধারণ শুরের 
মানুষের মধ্যে। প্রধানত রাজা-রাজড়া, আর্ল-কাউণ্ট, ডিউক-ডাচেস্‌, লর্ড-লেডীরাই 
ছাপা বইয়ের পাঠক ছিলেন। ছাপানো বই কিনে পড়াটা প্রথমযুগে রীতিমত 
বিলাসিতারই নামান্তর ছিল। ম্থৃতরাং জর্ড-লেভী তথা পেট্রনদের বই-কেনার প্রতিশ্রাতির 
প্রয়োজন ছিল। পেট্রনর1 এইসব কিনে পার্খ্চর ও বন্ধ-বান্ধবদের বিতরণ করতেন, 
উপহার দিতেন। তার জন্ত মুদ্রক-প্রকাশকদের তারা পুরস্কৃত করতেন। ক্যাক্সটন নিজে 
লেজেও ছাপার জগ্য তার পে্টনের কাছ থেকে বছরে একটি করে হরিণ এবং একটি করে 
হরিণী পেতেন বলে ম্বীকার করেছেন। বেশ বোঝা যায়, আধুনিক ছাপাখানার যুগে 
প্রকাশক-মুদ্রকর] প্রথমে পু'থি-পাওুলিপি-পে্রনের যুগের সমস্ত উত্তরাধিকার নিয়েই 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । সংস্কৃতির ইতিহাসে জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম এইভাবেই কাজ করে 
বলে মনে হয়। 


দ্বিতীষ্ব প্রস্তাব 


বই-প্রকাশের আদিপর্ব সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা কর্তব্য। কারণ 
ূদ্রক প্রকাশক ও লেখকদের স্বাতন্ত্য কখনও গ্রন্থজগতে প্রকাশ পায় নি। প্রথমযুগে 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফে, প্রিণ্টার বা মুদ্রকই প্রকাশক ছিলেন, এবং কেবল মুদ্রক- 
প্রকাশক হয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, লথকও হয়েছিলেন । অর্থাৎ মুদ্রক-প্রকাশক-লেখক 
প্রকাশনের আদিপর্বে অনেক ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিই ছিলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
শতাব্ীর বইয়ের ইতিহাস অনেকটা! তাই। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
ইতিহাসেও তাই -দখা যায়। সেকথা পরে বলব। 

ইংলণ্ডে ছাপাখানার প্রবর্তক, আদিমুদ্রক উইলিয়ম ক্যাক্সটন নিজেই তাই 
ছিলেন। ক্যাক্সটন একাই ছিলেন তিনজন । তিনি প্রিপ্টার ব! মুদ্রক ছিলেন, প্রকাশক 
ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল, তাই তদানীস্তন 
সন্কীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর রুচিমাফিক তিনি বই ছাপতে আবম্ত করেছিলেন, ইংলগ্ের লর্ড- 
লেডীদের পৃষ্ঠপোষকতায় । জনপ্রিয় হয় এইরকম বইই বেশি প্রকাশ করেছিলেন 
ক্যাক্টন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কবি চসারের ক্যান্টারবেরি টেল্স - প্রায় ৩৭৪ 
পৃষ্ঠার বিশাল একখানি বই - ছাপা হয় ১৪৭৮ সালে। ক্যাক্ুটন পরে চনারের অন্যান 
আরও কয়েকথানি বই প্রকাশ করেছিলেন । চসারের বই ছাড়া মেলোরীর ম্ট-ডার্থারও 
ক্যাক্সটনের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখষোগ্য। ক্যাক্সটন হিউম্যানিন্ট ছিলেন না, 
বিনেস্তান্সের নবীন আনর্শে উদ্ধ,দ্বও হন নি। একথা পূর্বে বলেছি। মধ্যযুগীয় লোকরুচি 
চরিতার্থ করার দিকেই তীর আগ্রহ ছিল বেশি। সেইজন্য ক্যাক্সটনকে প্রগতিশীল 
প্রকাশক ব| মুদ্রক বলা যায় না। তিনি এমন সব বই প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্ো 
নবযুগের নবীন আদর্শের কোনো! পরিচয় ছিল না। মধ্যুগীয় রুচি ও ভাবধারাকে 
এইভাবে তিনি অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহাষ্য করেছিলেন বলা চলে। তা হলেও, 
প্রথম-মুদ্রক-প্রকাশকরূপে ইংরেজি সাহিত্যে ক্যাক্সটনের যে বিশেষ দান আছে, তা 
অস্বীকার করা অন্তায়। প্রায় একশত বই ক্যাক্সটন ছেপেছিলেন, তার মধ্যে প্রায় 
কুড়িখানা বইয়ের অন্থবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের 
বৃদ্ধির জন্ত যে ধৈর্ঘ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, তা ইংলগের বই-প্রকাশ্রের 
আদিপর্বে বিশেষ ম্মরণীয়। অস্থ্বাদকালে তিনি ইংরেজি ভাষার সংস্কারও করেছেন। 
ইনীড্‌স ( ইনীড ) নামক অনূদিত গ্রন্থের ভুমিকায় তিনি এ-সমন্ধে নিজের ভাষায় 


৬২ জনসভার সাহিতা 


যা বলেছেন তা লক্ষণীয় । পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি ভাষ! ও বানান উপেক্ষা করে 
কৌতুহুলীরা ক্যাক্সটনের বক্তব্যটুকু পাঠ করবেন২ 


| 00118955 118 10116111601 17011070110 016 8119 01176081169) 176 
01 5810169 096 1911795.../170 ৬/181 11180 90৬%/590 1716 111 
015 580 10018) | 08109180 8 ০0110101060 10 08151819111 00 
€1701/5519. /১10| 10101//0) 00158 98 109118 86 166 8170 ৬1019 ৪ 
1891 01 1/61798) ১1০19 | 0৬6159৬/9 9081) 10 001760191 /১70 
৬/1191 1 58/9. 018 991 0170 50181611108 1911765 01181611 | 00810190 
19111 51010891701 018859 50118 0910/111917 ৬/111018 19191018179] 
18) , € 099116076 10 0058 01068 810 11011761 1911165 . 810 590 
10 00 1019 ৪1 0106 10016 8110 19006 1118111, 810 09108/118 (116 
6101/5519 ৬/85 50 10809 9170 10090 [18 | 00009 1701 ১4918 
0111061519106 11. 
ক্যাক্সটনের এই বক্তব্য পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি ভাষার সংস্কারের জন্য 
রক্ষণমীলদের বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন করেছিলেন । অস্থ্বাদে পুরানে! ইংরেজি 
ভাষা! ও ঘরোয়| ভাষা ব্যবহার করার জন্ত অনেকেই তাকে অন্থুরোধ করেছিলেন, কিন্ত 
তিনি তা রক্ষা করেন নি, কারণ তিনি নিজে পুরানো ভাষায় লেখা বই পড়ে দেখেছিলেন 
যে তা দুর্বোধ্য। সেইভন্য তিনি ভাষাকে ক্রমে আধুনিক সহজবোধ্য রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন এবং-*০9108101 1615 18109 10 [01559 8৬৪1 17781) 0/০890156 
০1 0/515116 8 010109 01181709099-- এই কথা! বলে তিনি শেষ পর্যস্ত পুরানে! 
ভাষা-প্রয়োগের হ্বপক্ষে যুক্তি বর্জন করেছিলেন । ক্যাক্সটনের মতো ইংলগ্ডের একজন 
সাধারণ গ্রিপ্টার-প্রকীশকের পক্ষে (আদি-গ্রিপ্টার হলেও ), ভাষা সঙ্থপ্ধে এ রকম উদার- 
পন্থী হওয়া নিশ্চয় প্রশংসনীয়। এই হল ক্যাক্সটনের শর্ট দান। ম্যাক্মুত্রি বলেছেন যে, 
মুদ্রকরূপে ক্যাক্সটন খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, মুদ্রণকলায় বা গ্রকাশন-শিল্পে 
তার দানও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ম]াক্মুত্রি তাই যস্তুব্য করেছেন যে, ০8১1011 
০০410 70110 217 50901) 01 019 11180180101 108 160891080 85 ৪ 116 


0117091. মুদ্রণজগতের তুলনায় সাহিত্য-জগতে ক্যাক্সটনের দান অনেক বেশি | 


২ 0009189 ০. 11010110116: 776 9007, 00. 226 


৩1101011015: 1612, 0. 222 


বই-প্রকাশের আদিপর্ব ৬৩ 


ক্যাক্সটনের পর উইনকিন্‌ ভি ওয়ার্ড (//115/1) 08 $/০109 ) গ্রিপ্টার হন। 

ক্যান্সটনের ফোরম্যান ছিলেন ওয়ার্ড এবং ১৪৯১ সালে ক্যাক্সটনের মৃত্যুর পর তিনি 
বই-প্রকাশের পূর্ণ দায়িত গ্রহণ করেন। ইংলগ্ডের তৈরি কাগজে প্রথম বই ছ্াপেন 
ওয়ার্ড এবং ইংলগ্ডে গ্রথম কাগজ তৈরি করেন জন টেট (40111171819) পরে 
ইনি লগ্ডনের লর্ড মেয়র হন। ইংলগ্ডের তৈরি কাগজে প্রথম যে বই ছাপা হয় তার 
নাম 106 12701 161212%5 1২617) ১৪৯৫-৯৩৬ সালে ছাপা হয়। জন টেটের নাম 
এই বইতেই প্রকাশিত হয় এবং তিনি যে ইংলণ্ডে প্রথম কাগজ তৈরি করেছিলেন, 
সেকথাও স্বীকার কর] হয় এইভাবে 

/10 0011 1819 016 %০411091, 

২০9৮1101918 01019, 

11011516191 11) 61701910 

[0090 11816 1115 [0910891 0111019 

1181170৬411 0৬16 £1001155118 

11015100159 15 0171190 1119. 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্যাক্সটন ও ওয়ার্ড ছাড়া আরও কয়েকজন মুদ্রক-প্রকাশক ছিলেন, কিন্ত 
তারা তেমন খ্যাতিমান কেউ নন। ষোড়শ শতাবীতে ইংলগ্ডে আরও বিখ্যাত 
কয়েকজন প্রিপ্টার-প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছিল । তাদের কথা পরে বলব । 

বই-্প্রকাশের আদিপর্বের ইতিহাস-প্রসঙ্গে অন্টান্য ইয়োরোগীয় দেশের কথা না 

বললেও, ইটালির কথা বলতেই হয়, বিশেষ করে ভেনিসের প্রিপ্টারদের কথা। 
ইতিহাসের ছাত্ররা! জানেন, এইসময় বিনেস্যান্স (987815981708) আন্দোলনের প্রধান 
.কন্দ্র ছিল ইটালি, বিশেষ করে ভেনিস । নব্যুগের ও নবজীবনের আদর্শ, হিউমযানিজমের 
আদর্শ যে-দেশে জন্মলাভ ও পুষ্টিলাভ করেছে, সেই দেশে ছাপাখানার ও বই-ছাপার 
মূল্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ সবচেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক । আধুনিক নবধুগের 
সমস্ত বৈজ্ঞ।নিক ও যাস্ধিক আবিষ্কারের মধ্যে ছাপাখানার বৈপ্লবিক গুরুত্ব যে কত বেশি, 
তা বাস্তবিকই ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না। নতুন আদর্শ, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাচার 
সমাজের সাধারণ ভ্তরের মানুষের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়া বা পৌছে দেওয়া] ও 
প্রচার করা সম্ভব হত না, যদি-না ছাপাখানার আবিষ্কার হত এবং গ্রস্থাকারে ছেপে 
তা প্রকাশ ও প্রচার করা হত। ইটালিতে তাই আদিযুগের মুদ্রক-প্রকাশকরাঁ, 
ধতিহাসিক কারণেই ছাপাথানার গুরুত্ব বোধহয় সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন । 
লিপিকরের হাতেলেখ! কথার চেয়ে যে মুদ্রকের মুদ্রিত কথার হাজারগুণ, লক্ষগুণ শক্তি 


৬৪ জনসভার সাহিতা 


ও গতি বেশি, একথা ইটালির মুদ্রক-প্রকাশকর1 যেভাবে বুঝেছিলেন এবং বুঝে তাকে 
বান্তবক্ষেঞ্জে প্রন্নোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, বোধহয় আর কোনো! দেশের মুদ্রকর! তা 
করেন নি। 

আদিষুগের অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্ধীর ইটালির মুদ্রক-প্রকাশকদের মধ্যে নিকলাস 
জেনসন (100185 91901) ও অলভাস ম্যাহুটিয়াস (8105 10181010145) অন্যতম | 
শুধু ইটালির বা ইয়োরোপের নয়, পৃথিবীর মূদ্রণেতিহাসে জেনসন ও অলডাসের নাম 
জার্মানির গুটেনবার্গের মতে] চিরন্মণীয় হয়ে আছে। একাধিক কারণে এই দু'জন 
মুদ্রণ-জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নবযুগের অ।ধর্শ অনুযায়ী জেনসন অক্ষরের সংস্কার 
করেছিলেন এবং জেনসন যে ছাপার হরফ নির্মাণ করেছিলেন, নবযুগের উপযোগী 
বলে তার নামই হয়েছিল - 74127785610 50710 । নবধযুগের পণ্তিত ও শিক্ষিত 
সমাজ গথিক অক্ষরকে বর্বর ও কদর্ধ বলে বর্জন করেছিলেন এবং জেনসনের হরফকে 
নবযুগের স্ুসভ্য হরফ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তখন এমন একটা রীতিরই প্রবর্তন 
হয়েছিল যে, লাতিন ক্লাসিক সাহিত্য, কাব্য বা রম্যরচনা নতুন হরফে ছাপা হত এবং 
শাস্তগ্রস্থাদি ছাপা হত গথিক হ্রফে। জেনসন শুধু মূদ্রক বা হরফ-নির্মাতা ছিলেন 
না প্রকাশকও ছিলেন । উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি অনেক ভাল-ভাল বই 
সম্পাদনা করিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। নতুন যুগের আদর্শ, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী 
রিনেস্ান্স আন্দোলনের প্রতি পর্বের মানসিক খোরাক যুগিয়েছিলেন জেনসন । ক্যাক্মটনের 
সঙ্গে জেনসনের পার্থক্য এইখানে এবং বিরাট পার্থক্য। 

অলডান ম্যাহুটি়াম নিজে ছিলেন পণ্ডিত, তাই ছাপাখানাকে তিনি নবধুগের 
আদর্শ সাধনের উদ্দেস্টে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন গোড়া থেকে । লক্ষ্য ও 
আদর্শ নিয়ে প্রকাশন ও মুদ্রণক্ষেত্রে তখনকার কালে অলডাসের মতো আর কেউ 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন কি-না সন্দেহ। নবযুগের আদর্শের তিনি একজন অনুরাগী 
ধারক বাহক ও প্রচারক ছিলেন। নতুন আদর্শের প্রতি এই অস্থুরাগের জন্য তিনিই 
প্রথম উপলন্ধি করেছিলেন যে, মুদ্রিত বই যদি সাধারণের ক্রয়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য না 
হয়, তাহলে মুদ্রণের যে যুগান্তকারী এঁতিহাসিক ভূমিকা তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি 
অক্ষর সংস্কারের দিকেও মন দিয়েছিলেন, শুধু ছাপা বা বই প্রকাশের দিকে নয়। 
অলডাসই ছোট ছাপার হরফ এবং ইটালিক বা বাকানো হরফের প্রবর্তক । এই ছাপার 
হরফে তিনি পাঠকের ব্যবহারযোগ্য বই প্রথম প্রকাশ করেন এবং অনেক সুলভ মূল্যে তা 
বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হোক, বইয়ের 
বন্ছল গ্রচার হোক, এই ছিল অলডাসের জীবনের অন্ত্রতম প্রধান লক্ষ্য। আজও 


বই-প্রকাশের আদিপর্ব ৬ 


কজন প্রকাশক এই লক্ষ্য নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করেন, বল কঠিন। কিন্তু পাচশো 
বছর আগে, ছাপা বই-প্রকাশের আদিষুগে, ইটালির মুদ্রক-প্রকাশক-পণ্ডিত অলডাস এই 
মহান আদশ নিয়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! তখনকার যুগরাদর্শ ও 
প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । আজকের দিনেও ক'জন 
প্রকাশকের আছে? বইয়ের জগতে অলডাস তাই আদ্তীয় আসন অধিকার করে আছেন। 


তৃতীষ্ব প্রস্তীব 
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718105. -৮ (01791 1. 81115, 
ইংলগ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংরেজ ভদ্রলোক সাহিত্যিকরা মনে করতেন 
ষে প্রকাশকের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে বাণিজ্যিক লেনদেন করলে তাদের মাদার হানি 
হবে। সেইজন্য তারা পারুলিপি নকল করিয়ে নিজেদের বন্ধুগোষ্ঠার মধো প্রচার করতেন, 
তবু বই ছাপিয়ে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না! ছাপাখানা ও ছাপা বই 
সম্থত্ধে ইংরেজদের মনোভাব গোড়ার দিকে ইটালিয় ও জামানদের তৃলপায় অনেক বেশি 
রক্ষণশীল ছিল। নবযুগের রিনেন্তাম্দ আন্দোলনের প্রাণকেন্ত্র ইটালিতে ছাপাখানার ও 
ছাপা বইয়ের যেরকম সমাদর হয়েছিল গোড়াতে, ইংলণ্ডে বা অন্য কোথাও তেমন হয় নি, 
এমনকি জাগানিতেও না। তার প্রধান কারণ, নবধুগের ব্যক্তিস্বাতন্তাবোধ ব্যক্তিশ্বাধীনতা 
ও জ্ঞানার্জনস্পৃহা ইটালিতে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনজীবনের প্রেরণা সঞ্চার 
করেছিল, জার্যানিতে বা ইংলগ্ডে বা ইয়োরোপের অন্য কোথাও তা করে মি। অন্তত 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তো নয়ই । একমাত্র সংস্কারমুক্ত বাধাবন্ধহীন পরিবেশের 
মধ্যেই তথনকার দিনে ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের প্রসার ও প্রচার সম্ভব ছিল। এখনও 
কি তাই নয়? ইংলগ্ডে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সেরকম মুক্ত সামাজিক পরিবেশের 
অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, প্রথমধুগের 
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৬্‌ঙ জন্সন্ভার সাহিত্য 


মুদ্রক ও প্রকাশকদের। ইটালিতে তা হয় নি। ইংরেজরা স্বভাবতই রক্ষণশীল ।* 
ধীরেনথস্থে বিচার-বিবেচনা করে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়! হল ইংরেজদের জাতীয় 
চরিত্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । হঠাৎ এক-ধাকায় কোনে! কিছু বর্জন করা বা গ্রহণ করা 
তাদের স্বভাব নয়। সেইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয় কেবল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
ইংরেজরা পৃথিবীর মধ্যে এরকম প্রতিপত্তিশালী হতে পেরেছেন । 

নবযুগের রিনেস্তান্মের আদর্শ ইটালিকে যেমন নাড়া দিয়েছিল, ইংল গুকে তেমন 
দেয় নি, বা দিতে পারে নি। ইংলণ্ডে তাই ছাপাখানার বা ছাপা বইয়ের তেমন কদর 
হয় নি প্রথমযুগে, যেমন ভেনিসে ও ফ্লাগ্ার্সে হয়েছিল। ইংলগ্ডের ক্যাক্সটন আর 
ইটালির জেনসন ও অলভাসের মধ্যে মুদ্রণ-প্র কাশনক্ষেত্রে তাই এতটা! আদর্শের ব্যবধান 
দেখা যায়। ইটালির এলিটগোষ্ঠী যখন ছাপ! হরফের ছিমছাম সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও 
আধুনিকতা নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখনও ইংলঙেরর বুদ্ধিজীবীরা হাতে-লেখা 
পাঙুলিপির রোমান্টিক মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পঞ্চবশ-ষোড়শ শতাব্দীতে 
ইংলগ্ডের ধীনমাজ মনে করতেন, ছাপা বইয়ের তুলনায় হাতে-লেখা পাওুলিপির 
আভিজাত্য বেশি, এমনকি লেখকরাও তাই ভাবতেন । লিপিকরকে দিয়ে পাওুলিপি 
নকল করিয়ে তারা মোপাহেব-মহলে বিতরণ করে গর্ব অনুভব করতেন । বই ছাপানোর 
জন্য বা ছাপিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য তাদের বিশেষ 
আগ্রহ ছিল না। মুদ্রণ ব্যাপারটাকেই তারা তাদের শ্রেণীগত কৌলীন্যের বিরোধী বলে 
মনে করতেন। এরকম বন্ধ্যা মানসক্ষেত্রে কথন মুদ্রণ বা প্রকাশন-শিল্পের বিকাশ হতে 
পারে না। ইটালিতে হয়েছিল, কারণ সমাজমানসের প্রদারত! ছিল সেখানে । 
ইটালিতে যখন অলডাস ভাবছেন, কি করে ছোট হরফে ও আকারে সুদৃশ্য বই ছেপে 
স্থলভে সাধারণের মধ্যে প্রচার কর] যায়, ইংলগ্ডের পণ্ডিতের তখন পাণ্ডিত্যের 
অভিমানে অন্ধ হয়ে পাওুলিপি আকড়ে ধরে আছেন এবং ক্যাক্সটন ও তীর 
উত্তরাধিকারীরা কদাকার দুর্বোধ্য হরফে কিছু-কিছু অন্থবানগ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করছেন । 
তাদের ছাপার হরফও যেমন বিসদৃশ, ছাপা বইও তেমনি কাকার | 

সামাজিক মনোভাবের সঙ্গে ইংলগেের রাষ্ট্রীয় মনোভাবও ছবাপাখান!র প্রদারের পথে 
বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইটালিতে ও ফ্রান্সে, প্রথমযুগের মুদ্রক'প্রকাশকরা যেরকম 
রাউষ্্ীয় সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছিলেন, ইংলগ্ের মুদ্রক বা প্রকাশকরা তা পান নি। 


০৫:118৬$610016 61119: 176 08751507078) (00001, 1950. এই গ্রন্থের "179 
991185 01 6191810' অধ্যায়ে এলিস ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন 


বই-প্রকাশের আদিপর্ব ৬৭ 


রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ভিগ্ন প্রথমযুগে মুদ্রণ ও প্রকাশনের প্রসারতা! যে কোনমতেই সম্ভব 
নয়, তা বলাই বাহুল্য। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীতে ইংলণ্ে মুদ্রণ ও প্রকাশন সন্ধে 
এমন সব আইনকানুন পাশ করা হয়, যার ফলে তার স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি রীতিমত ব্যাহত 
হয়। ক্রমান্বয়ে ঘোষিত একাধিক বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে জড়িত হয়ে ইংলগ্ের মুদ্রক- 
প্রকাশকরা আত্মপ্রসারের সমস্ত প্রেরণা ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং গ্রস্থজগতে 
অন্যান্ত ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে থাকেন। 

পর্চদশ শতাব্দীর শেষে, ১৪৮৪ সালে গ্যাক্ট পাশ করে বিদেশীদের বইয়ের ব্যবসা 
করার অধিকার দেওয়া! হয় ইলংণ্ডে, কয়েকটি শর্তে । শর্তগুলি তেমন কঠোর ছিল না 
বলে বিদেশীর! অনেকে ইংলগ্ডে বইয়ের ব্যবসা করতে আসেন। ১৫২৯ সালের মধ্যে দেখা 
যায়, ইংলগ্ডের মোট বই-ব্যবসায়ীর মধ্যে বিদেশীদের সংখাই প্রায় তিন ভাগের ছু'ভাগ | 
প্রকাশনক্ষেত্রে বিদেশীদের এই আধিপত্যের ফলে স্বভাবতই ইংরেজ ব্যবসায়ীরণ ঈর্ধান্থিত 
হয়ে ওঠেন। প্রতিযোগিতায় পদে-পদে পরাজিত হয়ে তারা এই বিদেশী আধিপত্যের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন । আন্দোলনের ফলে সম্রাট অষ্টম হেনরী কয়েকটি 
আইন পাশ করে দেশীয় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আশ্রয় ও উত্সাহ দেন। ১৫২৩ সালের 
এাক্ট অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ইংরেজ শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করতে বাধ্য করা হয়, কোনো 
বিদেশীকে ছু'জনার বেশি মজুর নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় না। “স্টেশনার্স 
কোম্পানী'র (518110161+5 ০0110981% ) ওয়ার্ডেনদের উপর মুদ্রণ-ব্যবসায়ীদের তবা- 
বধানের ভার দেওয়া হয়। ১৫২৯ সালে আর একটি গ্যাক্ট পাশ করে মুদ্রণ-প্রকাশনের 
স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার অনেকটা কেড়ে নেওয়া হয়। ১৫৩3 সালে আবার আইন 
জারী করে অবাধ বাণিজ্য একরকম প্রায় বন্ধই করে দেয়া হয় এবং বইয়ের বাবসায় 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করার চেষ্টা হয়। 

যে 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র কথা বলা হয়েছে এখানে, তার সঠিক উৎপন্তির ইতিহাস 
আজও ঠিক বল যায় না, তবে ইংলগ্ডের বইয়ের ইতিহাসে এই কোম্পানীর ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। মনে হয়, চতুর্দশ শতাব্দীর 
কোনো সময় এই কোম্পানীর প্রথম গোড়াপত্তন হয়। তখন এট! অনেকটা লিপি- 
করদের গিল্ডের মতো! ছিল । ছাপাখানা প্রবতিত হবার প্রায় অর্ধশতাব্বী আগে ইংলণে 
এই কোম্পানীটি যে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
গোঁড়াতে ১৪০৩ সালের সনদ অন্্যায়ী এই কোম্পানীর নামকরণ হয় _'স্টেশনার্ 
কোম্পানী এবং তার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান খোল! হয় লগ্ুনের “স্টেশনার্ন হলে ।” ষোড়শ 
শতাব্ধীর মাঝামাঝি, ১৫৫৭ সালের সনদ অস্থায়ী এই কোম্পানীর সদশম্যদেরই কেবল 


৬৮ জনসভায় সাহিত্য 


মুদ্রণ-গ্রকাশনের অধিকার দেওয়া হয় ইংলণ্ডে। কোম্পানীর সদন্য ছাড়া অন্ত কারও 
ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার বা বই ছাপার ক্ষমতা ছিল না তখন শুধু তাই নয়, স্টেশনার্ 
কোম্পানীর “মাস্টার” ও “ওয়ার্ডেলদের' মুদ্রণজগতের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। যে-কোনো 
প্রিন্টার ও বই-ব্যবসায়ীর অফিস ও দোকান তারা তল্লাশ করতে পারবেন, এবং 
অপাঠ্া মনে হলে যে-কোনো! ছাপা বই ও কাগজ-পত্র তারা পুড়িয়ে ফেলতে পারবেন। 
গোঁড়া ক্যাথলিক টমাস (11101795 10001//8) হন কোম্পানীর প্রথম 'মাস্টার” এবং 
ক্যাথলিক উদ্মে তিনি তার ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। ১৫৮৬ সালে রাস্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণ 
আরও কঠোর কর] হয়। বই ছাপার অধিকার একবকম অন্য সকলের কাছ থেকে অপহরণ 
করে কেবল লগ্ুনের মধ্যে এবং অক্সফোর্ড ও কেছি.জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ রাখ! 
হয়। অর্থাৎ মুদ্রণ ও প্রকাশনের আঞ্চলিক সীমারেখাও টেনে দেওয়] হয় ইংলগ্ডে। 
লগুন শহরের বাইরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বই ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে কেবল অকুফোর্ড ও কেন্বি,জ বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার দেওয়1 হয় বই ছাপার । 

পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর এ ইতিহাস থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যাঁয় যে, এই 
সম্কুচিত পরিবেশে কখনও ছাপাখানার বা বই ছাপার স্থস্থ বিকাশ হতে পারে ন]। 
ইয়োরোপের অন্য কোনো দেশে, বিশেষ করে ইটালীতে ও ফ্রান্দে মুদ্বক ও প্রকাশকদের 
এ-রকম রাধ্তীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে বন্দী কর হয় নি। এর চেয়ে অনেক বেশি 
মুক্ত পরিবেশের মধ্যে ইটালি ও ফ্রান্সে বই প্রকাশের কাজ আর্স্ত হয়েছিল। মুদ্রক 
ও প্রকাশকরাও সেখানে অনেক আগে স্বাতন্ক্য অর্জন করেছিলেন । স্বাধীনভাবে বই 
প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রকাশকরা, একাধারে নিজের! মুদ্রক না 
হয়েও। বইয়ের জগতে প্রকাশকরা স্বতন্্র মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে 
তা হতে অনেক দেরি হয়েছিল। মুদ্্রক ও প্রকাশক স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে ইংলগ্ডে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি, ছাপা বইয়ের তেমন মর্যাদা ছিল না! বলে, এবং বই বা 
ছাপাখানা কোনটাই তেমন বাস্ত্রীয় সহযোগিতা! পায় নি বলে। বইয়ের ইতিহাসে 
এটা বিশেষ লক্ষণীয় ঘটন! -প্রকাশক ও মুদ্রকের ব্যবসায়ীরূপে স্বাতন্ত্য অর্জন। ছাপা 
বইয়ের লোকপ্রিয়তা বাড়লে বইয়ের চাহিদা বাড়ে, পাঠকের সংখ্যা বাড়ে এবং বই 
প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। তার ফলে ধীরে-্ধীরে বই প্রকাশ করা৷ একটা . 
স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসেবে গড়ে তোলার স্থযোগ হয়। মুদ্রক না হয়েও, ছাপাখানার 
টেকনিকাল বিদ্যায় পারদর্শী না হয়েও অনেকে বই প্রকাশ করতে পারেন। স্ৃতরাং 
মূদ্রণ-প্রকাশনের প্রথম পর্বের শেষে মুদ্রণের অগ্রগতির ফলে, ছাপা বইয়ের প্রচার ও 
জনপ্রিয়তার জন্তই প্রকাশ করা স্বাতন্ত্র অর্জন করেছিলেন। প্রথমযুগের অভিন্ন 


বই-প্রকাশের জাদিপর্ব ৬৯ 


প্রিন্টার-পাবলিশার, দ্বিতীয়যুগের প্রিপ্টার ও পাবলিশার হিসেবে ভিন্ন হয়ে যান। 
বইয়ের যুগের অগ্রগতির ফলেই এই বিচ্ছেদ ঘটে। অনেকটা! পথ হাত ধরাধরি করে 
এসে তারা দু'জন ছু'পথে চলে যান। ইটালি ও ফ্রান্সে অনেক আগেই যান, নবযুগের 
আদর্শের প্রবল টানে, বইয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জোরে । ইংলগ্ডে তারা পৃথক হন 
অনেক পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে প্রায় । 

মুদ্রক ও প্রকাশকদের আদিপর্বের এই ইতিহাস থেকে একটি বিষয় বেশ পরিষ্কার 
বোঝা যায়। মুদ্রণযন্ত্রেরে আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানজগতে যে যুগান্তকারী বিপ্লবের সুচন! 
হয়েছিল, সাধারণ মাহুষের মধ্যে যে নবজাগরণের কলরব শোন! গিয়েছিল, আদিষুগের 
পাইওনিয়ার প্রিণ্টার বা মুদ্রকরা সকলেই প্রায় তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 
বিশ্বয়কর হল, লেখকরা পর্যন্ত যখন মধ্যযুগের কুসংস্কার ও গৌড়ামি ত্যাগ করতে 
পারেন নি, রাজা-মহারাজার পোষকতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, মিথ্যা 
কৌলীন্যবোধে অন্ধ হয়ে হাতে"লেখা পাওুলিপির সীমাবদ্ধ প্রচারেই সন্তষ্ট ছিলেন _ 
তখন আদিপর্বের মুদ্রকরা সকলেই প্রায় নবযুগের প্রগতিশীল আদর্শে উদ্বদদ্ধ হয়ে 
জ্ঞানমন্দিরের রুদ্ধদ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 
সনাতন-পশ্থীদের ছাপাখানার বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত তীর! ব্যর্থ করেছিলেন। ছাপার 
হরফ সংস্কার করে, মুদ্রিত বইয়ের আকার সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী করেছিলেন 
তারা। নবযুগের মানবাদর্শের উপযোগী হরফ বলে, তার নাম হয়েছিল হিউম্যানিষ্টিক 
স্ক্রিপ্ট । যুগোপযোগী ভাষারও সংস্কার করেছিলেন তারা । প্রথম পে শুধু মুদ্রক নর, 
তাদের প্রকাশকও হতে হয়েছিল । তার চেয়েও বড় কথা, তারা লেখকও হয়েছিলেন । 
কতকটা নিরুপায় হয়েই তার! লেখক হয়েছিলেন। কারণ লেখকরা তখনও পাণু- 
লিপির পক্ষপাতী । প্রকাশক ও মুদ্রকর] তাদের লেখা ছেপে প্রকাশ করুন এবং মুদ্রিত 
লেখা বহুজনের পাঠ্য হোক, এ তারা চাইতেন না। তাদের আত্মমর্যাদ] ক্ষু্ হত বই 
ছাপাতে। স্থৃতরাং আদিপর্বের মুদ্রকরা বইও লিখেছিলেন । লেখক ও প্রকাশক, 
একজনই ছিলেন তিনজন | মানবসভ্যতার এক বৈপ্রবিক যুগসন্ধিক্ষণে _ ধারা এইভাবে 
এঁতিহামিক গুরুদায়িত্ব নিজেদের স্বন্ধে বহন করে নবধযুগের জয়যাত্রার পথ স্থগম করেছেন, 
আজ তীরা সামাজিক বিধির চক্রান্তে (নিয়তির চক্রান্তে নয় ) সাধারণ মজুরশ্রেণীতে 
পরিণত হয়েছেন । যা কিছু সামাজিক মর্যাদা তার প্রধান অংশীদার হয়েছেন লেখকেরা 
এবং কিছুটা প্রকাশকরা । নবযুগের আদর্শসৌধের বনিয়াদ গড়েছেন ধারা, তারা আর্জ 
উপেক্ষিত ও অনাদূত। এমনকি, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পর্যস্ত তাদের যোগ্য ও প্রাপ্য স্থানটুকু 
দিতে আমরা কুঠিত হই। 


অন্ন ্ডাল আা হত 


প্রকাশকের যুগ 


প্রথম প্রস্তাৰ 


ষোড়শ শতাব্দী ছিল প্রধানত মুদ্রকের যুগ | প্রকাশক তারাই ছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে 
লেখকও। মুদ্রকরাই নানারকমের হরফ তৈরি করেছেন, বই ছেপেছেন, প্রকাশ করেছেন, 
বই বিক্রি করেছেন, লিখিয়েছেন এবং মধো-মধ্যে নিজেরাও লিখেছেন | প্রকাশক বা 
পাবলিশার নামে আজকাল যে স্বতন্ত্র বই-ব্যবসায়ীদের দেখা যায়, যোড়শ শতাবী পর্যস্ত 
তাদের বিশেষ কোনে! অস্তিত্ব ছিল না বলা চলে। থাকলেও তা! গণ্য করার মতো নয় । 
সপ্তদশ শতকে প্রকাশকদের আবির্ভাব হল গ্রন্থজগতে । বৈপ্লবিক আবির্ভাব । বইয়ের 
ইতিহাসে ম্মরণীয় ও যুগাস্তকারী । 

ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক বড়-বড় মুদ্রক জন্মেছিলেন। তার পরেও অবশ্য অনেক 
যুদ্রক জন্মেছেন এবং মুদ্রণকলার নানাদিকে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 
কিন্তু ষোড়শ শতাবীর পর থেকে বইয়ের ইতিহাস প্রধানত ধাদের কেন্দ্র করে রোমাধচ- 
কর কাহিনী হয়ে উঠেছে, তার! হলেন প্রকাশক । নবাযুগের নায়কদের মধ্যে 
প্রকাশকরাও অন্ততম। আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ/তার ইতিহাসে এই প্রকাশকরা 
মুদ্রকদের সঙ্গে বিরাট একটি অধ্যায় জুড়ে আছেন, অথচ ইতিহাস-লেখকরা তাদের সম্বন্ধে 
অনেকটা উদাসীন । আশ্চর্য মনে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকমের উতপাদনযন্ত 
যে বিপ্লব এনেছে, সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন হয়েছে স্বাভাবিক 
নিয়মে । কিন্তু সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে প্রধানত মুদ্রণযন্ত্, মুদ্রক ও 
প্রকাশকদের মাধ্যমে । সংস্কৃতির সর্বোচ্চ উপরতলায় যে বৈপ্রবিক আলোড়ন হয়েছে 
নতুন বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্লের যুগে, তা ছাপাখানা ও ছাপা বই না থাকলে সহজে হত না 
এবং আদৌ হত কি-না সন্দেহ । নতুনযুগে বৈপ্লবিক বাণী ধার! যাহষের কানে পৌছে 
দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের দিকে ধারা মান্গষকে চোখ যেলে দেখতে সাহা্য 
করেছেন, নতৃন ধুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ধারা মানুষকে মধ্যযুগের কৃপমণ্ডক সমার্জের 
হাজার রকমের কুসংস্কার, জড়তা ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন - এককথায় ধারা 
মান্থষের মুখে কথা ফুটিয়েছেন, স্বাধীনভাবে মাঙ্ষের মতো! মাস্কষকে চিন্তা করতে 


৭৪ জনসভার নাহিত্য 


শিখিয়েছেন, তারাই হলেন মুদ্রক ও প্রকাশক । কে না জানেন যে গোলাবারুদ কামানের 
চেয়ে হাজারগুণ শক্তিশালী হল মুদ্রিত কথা (12117190 //০1৫ )। মুক্ত বিহঙ্গের মতো 
মুদ্রিত কথা হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের কাছে অনায়াসে পৌছায়, তার ঘাত- 
প্রতিঘাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে, দেশ থেকে দেশাস্তরে, চিন্তার আলোড়ন স্থাষ্টি হয়। 
গোলাবারুদের শক্তি স্থানকালপাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মুদ্রিত কথার কোনো ভৌগোলিক 
সীমানা নেই । সুতরাং কথাকে ধারা মুদ্রিত রূপ দেন, সেই মুদ্রকরা এবং মুদ্রিত কথাকে 
ধার! স্থানকালপান্র নিবিশেষে সকলের কাছে পৌছে দেবার পথ পরিষ্কার করে দেন, সেই 
প্রকাশকরা, আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে আছেন, তা কল্পনা করা যায় না। অথচ সংস্কৃতির ইতিহাসে মুদ্রক ও 
প্রকাশকদের তেমন উল্লেখষোগ্য বা যথাধোগ্য স্থান কোনো! ধঁতিহাসিকই দেন নি। 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং খুব সঙ্গতভাবেই 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের আবির্ভাব ও বিকাশের পথ ধার! তৈরি করেছেন, সেই 
মুদ্রক ও প্রকাশকদের অপাংক্তের় বলে অবহেলা কর] হয়েছে। কারিগর ও কার- 
শিল্পীরা যেমন বিনা অপরাধে চিত্রশিল্পীদের (পেইণ্টার ) তুলনায় সামাজিক মর্ধাদীর 
অনেক নিম্বস্তরে নেয়ে এসেছেন, মুদ্রক ও প্রকাশকরাও তেমনি সাহিত্যিকদের মর্যাদার 
স্তরে পৌছতে পারেন নি। ধনতাস্ত্রিকযুগে প্রতিভার সংজ্ঞা বদলেছে এবং প্রতিভা 
অহ্মপর্বন্থ হয়েছে । নবযুগের সংস্কৃতির প্রধান আকিটেক্টদের তাই আমরা আজও 
যথাযোগ্য লম্মান দিতে কুষ্ঠিত হই। ইতিহাসের ধারা দম্বদ্ধে আমাদের বিকৃত দৃষ্টি- 
ভর্গীই তার জন্য দায়ী। দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত না হলে দাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসের 
অনেকটা অংশ মুদ্রক ও প্রকাশকর! যে দখল করতেন, তাতে সন্দেহের কোনো! অবকাশ 
নেই। 

যাই হোক্‌, ষোড়শ শতাবীতে শুধু ইংলগ্ডে বা ইটালিতে নয়, ইয়োরোপের অন্যান্ত 
দেশে এবং তার বাইরেও অনেক বিখ্যাত মুদ্রকের আবির্ভাব হয়েছিল । ফ্রান্সে জিওফ্রে 
টোরি (38০119/ 10) ছিলেন দে-ফুগের খ্যাতনামা মুদ্রক। তিনি প্রথম থেকেই 
মুদ্রিত গ্রস্থকে সর্বা্জনন্দর করবার চেষ্টা করেছিলেন । মুদ্রণ প্রকাশনের ইতিহাসে 
নেদরল্যাণ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য । নেদারল্যাণ্ডের এলজেভির (6129$1)-পরিবার ও 
ক্রাইস্টোফার প্ল্যার্টিনের কথা তুলবার নয়। ষোড়শ শতাববীতে এলজেডিরর1 মুদ্রিত 
বইয়ের পকেট সংস্করণের (6০০45: £010101) প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা 
বুঝেছিলেন। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগের কথা । ক্রাইস্টোফার প্লযার্টিনের 
(01015101911 91811001) নাম প্রথমযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রক বলে ইতিহাসে খোদাই 


প্রকাশকের ধূগ ধ্৫ 


করা রয়েছে। জার্মান গুটেনবার্গ ও ইটালিয়ান অলডাস মাচ্ছটিয়াসের সঙ্গে নেদার- 
ল্যাণ্ডের প্র্যার্টিনের নাম মুদ্রণজগতে সমানভাবে ম্মরণীয়। প্র্যার্টিন একজন ফরাসী 
হলেও ফ্রাম্দ ছেড়ে তিনি আস্তওয়ার্পে (00/91) গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেই 
মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খুব ছোট একটি 
ছাপাখানায় বই ছাপতে শুরু করে মাত্র পনের বছরের মধ্যে তখনকার দিনের বৃহত্মম 
মূদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের মালিক হন। ম্যাকৃমৃত্রি বলেছেন 
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পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মৃদ্রণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, এই ছিল প্র্যার্টিনের লক্ষ্য। 
লক্ষ্যে তিনি পৌছেছিলেন এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে । আজকের দিনে অনেকে 
কল্পনা করতেও পারবেন না। মাত্র পনের বছরের মধ্যে প্র্যার্টিনের মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান 
সারা ইয়োরোপের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানরূপে গণ্য হয়। দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে 
ন্যার্টনের ছাপাখানা দেখতে ধেতেন। বাইশটা ছাপাথানার কাজ তিনি একসঙ্গে 
চালাতেন । ছাপাখানার কমীর্দের ২২০ ক্রাউন করে প্রতিদিন মজুরী দিতেন। 
প্রতিষ্ঠানটি কত বড় হতে পারে তা দৈনন্দিন মজজুরীর এই পরিমাণ থেকে বোঝা! ষায়। 
চারটি বড়-বড় বাড়ি নিয়ে ছিল তীর ছাপাথানা। তাতেও স্থান সঙ্কুলান হত না। 
নতুন বাড়ি ও সম্পত্তি কিনেছিলেন প্লার্টিন তার ছাপাখানার জন্য। তার সেই বাড়িতে 
এখন প্র্যার্টিন-মোরটাস মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - প্রাচীন ছাপাখানা ও ছাপার 
সাজলরঞ্তামাদির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইয়োরোপীয় মিউদ্জিয়াম। পৃথিবীর প্রিপ্টাররা 
এধন এই প্রযা্টিন মিউজিয়ামে প্রথমধুগের ছাপাখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল, 
হরফ মুদ্রণ ইত্যাদির নিদর্শন দেখবার জন্য যান। প্রথমযুগের ছাপাখানা সংক্রান্ত 
এরকম বিশাল মিউজিয়াম পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। প্রত্যেক বছর হাজার- 
হাজার দর্শক এই মিউজিয়াম দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন। ম্যাক্মৃত্রি প্র্যার্টিন 
মিউজিয়াম সম্বন্ধে বলেছেন 


৭৬ জনসভার সাহিত্য 


10 (15 111590071 [01171915 70) ৪1] 091 018 40110171919 1011011- 
11899) 01 110/11919 9158 15 10 109 5981) 50 00111)1911615186 81 
9১011101101 9811 01110110 17601)00, 119 10159117) 15 8150 ৬151050 
81110181119 01101058105 01 51011059615 ৬/10 110 06 810181)1 
৬/011100115 01 00111091110 1107181) 110671851. 
ইয়োরোপের মধ্যে মুদ্রণের গ্রসার সীমাবদ্ধ ছিল না। অতলাস্তিক মহাসাগর পাড়ি 
দিয়ে নবাবিষ্কৃত মহাদেশেও ছাপাখানা পৌছেছিল ফোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই । স্পেনের 
বিখ্যাত প্রিন্টার জুয়ান ক্রমবার্গার (4881 01011067991) তারই দেশের বাসিন্দা 
একজন ইটালিয়ান প্রিটার জুয়ান প্যাবলোকে মেক্সিকোতে পাঠিয়েছিলেন ছাপাখানা 
গ্রতিষ্ঠার জন্য । ১৫৩৯ সালের কথা। মুদ্রক প্যাবলোর মহাসাগরপারে এই অভিযান 
কলম্বাসের অভিযানের তুলনার কম যুগান্তকারী নয়। ইয়োরোপের মধ্যেই যখম সব 
দেশে ছাপাথান৷ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখন অতলাস্তিক পাড়ি দিয়ে মুদ্রণ-যন্ত্রের লটবহর 
নিয়ে সুদূর মেক্সিকোতে যাওয়া শুধু দুঃসাহসিক নয়, যুগান্তকারী ব্যাপার। মেক্সিকোর 
প্রথম মুদ্রক হয়ত মার্টিন নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন। কেউ-কেউ তাই অন্নুমান 
করেন। কিন্তু প্যাবলোক মেক্সিকোর প্রথমযুগের মুদ্রক হন বা নাই হন, তিনি যে 
প্রথমযুগের মুদ্রকদের মধ্যে প্রথম মিশনারী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
ছাপাথানার ইতিহাসে তিনি একজন রোমার্টিক নায়ক হয়ে আছেন। হয়ত প্রথমে 
তিনি ধর্মপুস্তক ছাপতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তবু পাত্রী সাহেবদের মতো বাইবেল 
হাতে করে তিনি বিদেশে সমুদ্রযাত্র। করেন নি। মহাসাগরের বিক্ষুন্ধ বুকে জীবন বিপন্ন 
করে সপরিবারে প্যাবলে! অনিদিষ্ট অপরিচিত দেশের উদ্দেস্টে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন 
ছাপাখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে। ছাপাখানার ইতিহাসে এরকম একাধিক রোমান্টিক নায়ক 
আছেন, ধারা কোনো উপন্যাসের বা কাব্যের নায়ক হন নি বিশেষ । তবু ইতিহাসে 
ত্তারা অবিম্মরণীয়। নবযুগের ইতিহাসের তীরাই রোমার্টিক নায়ক। ছাপাখানার 
আদিযুগের এই নায়করা মুদ্রক ও প্রকাশক ছুই-ই। অস্তত ষোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত 
তাই ছিলেন। সপ্রদশ শতাবী থেকে প্রকাশকরা! তাদের স্বাতন্ত্র্য ও যুগাস্তকারী ভূমিকা 
নিয়ে গ্রন্থ-জগতে পদার্পণ করেন। তার পরের ইতিহাস আরও রোমার্টিক। 


দ্বিতীক্ব প্রস্তাব 


ষোড়শ শতাবী থেকে সাহিত্যিক ব্যবসায়ে প্রকাশকের আবির্ভাবের পথ স্বগম হচ্ছিল । 
বিখ্যাত মুদ্রকরা প্রায় প্রত্যেকেই বই প্রকাশ করে বিক্রি করতে আরস্ত করেছিলেন। 
মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিকাশ হচ্ছিল পাশাপাশি । সপ্তদশ শতাব্ধী থেকে প্রকাশকরা 
স্বতন্ত্রভাবে পাহিত্য-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। মুদ্রণের ইতিহাস ঘোটামুটি 
পাঁচশো বছর হলে, প্রকাশনের ইতিহাস প্রায় তিনশো বছরের ইতিহাস | 

যুগটা ছিল নতুন বাণিজাক অভিযানের যুগ, 00111181018) 12180র যুগ। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়া স্বাভাখিক। প্রকাশকর! প্রথম স্বাধীন বাবসায়ীরূপে 
সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ব্যবসায়ের রূপ তখন অন্যরকম ছিল, এখনকার মতো 
ছিল না। আধুনিক ধনতান্্িকযুগের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। তার জন্ম হচ্ছে বলা চলে। 
অভিযাত্রীর মনোভাব, লুষ্ঠন ও দস্থাবৃত্তি (ফিরিঙ্গী জলদস্থ্যদের মতো ) তখন প্রবল ছিল। 
ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর মতো বণিক অভিযাত্রীদের যুগ । নিয়ম-নীতির বিশেষ বাগাই 
ছিল না তখন, তার বিকাশও হয় নি বিশেষ! বিভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্কে অভিযাত্রী 
বণিকর! লুটের মাল মনে করতেন। এই অর্থনৈতিক মনোবৃত্তিৰ প্রভাব বীতিমত 
পড়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রথমধযুগের প্রকাশকর্দের উপর । প্রকাশকরাই 
সাহিত্যক্ষেত্রের নতুন ব্যবসায়ী, স্বাধীন ব্যবসায়ী । ন্থৃতরাং অন্যান্ত ক্ষেত্রের তাৎকাপিক 
ব্যবসায়ীদের মতোই তাদের মনোবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক । কীচামালের সন্ধানে অবশ্য 
তাদের বিদেশযাত্রার প্রয়োজন হয় নি বিশেষ । কারণ প্রকাশকদের কাচামাল লেখক ও 
তার পাণুলিপি এবং পণ্য হল বই। লেখকদের লুণ্ঠন করাই প্রথমযুগের প্রকাশকদের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য প্রকাশকদের প্রথমযুগটাকে অনেকে 4119161% 0180%র 
যুগ বলেছেন। “কমার্সিয়াল পাইরেসী'র মতো 'লিটারারি পাইরেশী' ছিল প্রকাশকদের 
নীতি। যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণ] দিয়ে প্রকাশকরা লেখকদের পাওুলিপির সর্বশ্বত্ব কিনে নিতেন, 
'্রভ্যাংশ” বা 'রয়াল্টি' দিয়ে নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে-সব সাহিত্যিক এইভাবে 
প্রকাশকদের লুষ্ঠন-নীতির দৌরাত্ম্য সহ করেন, তাদের মধ্যে সেক্সপীয়রও ছিলেন। 
অনেক নাটক সেক্সপীয়র এইভাবে প্রকাশদের হাতে সমর্পণ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়েকজন প্রকাশক বইয়ের ব্যবসা করে নাম 
করেছিলেন ইংলণ্ডে, তাদের মধ্যে হামফ্রে মোসলের (10110119 10519%) নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৬৪৬ সালে মিল্টনের (14111017) প্রথম কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ কর্ধেন 
মোসলে। শুধু মিষ্টনের নয়, আরও অনেক নতুন সাহিত্যিক ও কবির বই তিনি 
প্রকাশ করেন। সাধারণত লেখকদের কাছ থেকে বইয়ের স্বত্ব কিনে নিয়ে তিনি প্রকাশ 


৮ জনসভার সাহিত্য 


করতেন। এইভাবে বইয়ের ব্যখসায়ে হামফ্রে অনেক মুনাফা করেছেন । কিন্তু তাহলেও 
ইংরেজি সাহিত্যে হামফ্রের বিশিষ্ট দান আছে। সাহিতা বা! কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার 
দুরদর্শা ও সাহসী প্রকাশক তখন ইংলণ্ডে দু'চারজনও ছিলেন কি-না সনোহ। সেই 
অবস্থায় হামফ্রে মোসলের মতো প্রকাশক ন]1 থাকলে ইংরেজ সাহিত্যিকরা সাহিত্য 
রচনার কোনে উৎ্সাহই হয়ত পেতেন না এবং ইংরেজি সাহিত্যের দারিদ্রযও দূর হত 
কি-ন। সন্দেই। 

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দু'একজন আরও দূরদর্শী ও বিচক্ষণ প্রকাশক সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অবতী1 হন। অর্থাৎ বাইরের সামান্িক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে-সলে 
বইয়ের চাহিদা যেমন বাড়ছিল, পাঠকের সংখ্যা যেমন বাড়ছিল, তেমনি প্রকাশকদেরও 
পরিবর্তন হচ্ছিল। অবশ্ঠ খুব দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে | এইসময় বইয়ের ব্যবসায় প্রকাশন- 
ক্ষেত্রে ধারা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে জেকব টনসনের (35001) 701501) 
নীম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে, সাহিত্যিক না হয়েও, 
প্রকাশকরূপে জেকব টনসন একট! নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। দরিদ্র পিতার 
কাছ থেকে মাত্র ১০* পাউণ্ড উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিলেন টনসন। এই সামান্য 
পুঁজি ছাড়া বালক টনসনের আর কিছু সম্বল ছিল না, অথচ ছেলেবেলা থেকে তার 
প্রকাশক হবার তীব্র বাসন! ছিল। ১৪ বছর বয়সে লগনের এক পুগ্তক বিক্রেতার 
দোকানে টনসন শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। সাত বছর অন্তের 
বইয়ের দোকানে এইভাবে কাজ করার পর ১৬৭৭ সালে, ২১ বছর বয়সে টনসন নিজে 
নতুন বইয়ের দোকান খোলেন চ্যান্সারী লেনে, এ সামান্য ১০০ পাউও্ড পুঁজি নিয়ে। 
প্রথমে তিনি পুরানো! বই কিনে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন এবং তার সঙ্গে ধীরে-ধীরে 
নতুন বইও বিক্রি করতে থাকেন। কিন্তু কেবল বই বিক্রি করে ভার আশ মিটল না। 
স্বাধীন প্রকাশক হবার ইচ্ছা ক্রমেই তার মধ্যে প্রবল হচ্ছিল । অখচ প্রকাশন ব্যবসায় 
আরম্ভ করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তা তার ছিল না। তবু অন্যের প্রকাশিত বই 
বিক্রি করেও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। ম্ৃতরাং সঙ্গতি না থাক! সন্বেও তিনি নিজে বই 
প্রকাশ করার সিদ্ধাস্ত করলেন। অটওয়ে ও টেটের (0//8% 8189) নাটক নিয়ে 
তিনি শুরু করলেন। তার চেয়ে বেশি দুর অগ্রসর হওয়া! ঠার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
নাটক প্রকাশ করে খুব লাভও হল না, লোকপানও হল লা, কোনরকমে পুষিয়ে গেল । 
এমনসময়ে টনসন লোকমুখে কাণাঘুযা শুনলেন যে, কবি ড্রাইডেনের (07/091) সঙ্গ 
তীর প্রকাশক হেরিংম্যানের কি গগ্গোল হয়েছে । শোন! মাত্রই তিনি দেরি না করে 
ডলাইডেনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ভার পরবর্তী নাটক ট্রয়লাস ও ক্রেসিভা? 


প্রকাশকের যুগ ৭৯ 


(10115 1৫ 01835106) প্রকাশ করার জন্য চুক্তি করে ফেললেন। ড্রাইডেন ২* 
পাউও দক্ষিণা চান তার নাটকের জন্য । টনসনের দেবার মতো সঙ্গতি ছিল না তখন 
কুড়ি পাউণ্ড। তবু দিতেই হবে, কারণ ড্রাইডেনের মতো কবিকে তার ভেখক হিসেবে 
ছাড়তে তিনি কিছুতেই রাজী নন। নিরুপায় হয়ে টনসন অন্ত একজন পুস্তক বিক্রেতার 
কাছ থেকে কিছু টাকা নিলেন তাকে মুনাফায় ভাগ দেবার অঙ্গীকারে । ১৬৭৯ সালে 
ড্রাইডেনের বইটি ছাপা হল। তারপর থেকে সারাজীবন টনসনের সঙ্গে ড্রাইডেনের 
প্রকাশক-লেখকের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় ছিল, ১৭০০ সালে ড্রাইডেনের ন্ৃত্যু পর্যস্ত। 
কোনদিন তাদের মধ্যে কোলে মতান্তর বা যনোমালিন্ত হয় নি। ড্রাইডেনের অন্যতম 
প্রকাশকরূপে টনসন সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তার খ্যাতিও চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়েছিল | 
ইংরেজ প্রকাশকদের মধ্যে টনসনই সর্বপ্রথম বিভিন্ন লেখকের রচনার সন্কলনগ্রস্ 
প্রকাশ করেন । তার আগে আর কোনো প্রকাশক 60910 81250611270) গ্রন্থের 
পরিকল্পনা করতে পারেন নি। ১৬৮৪ সালে টনসন যখন তীর সঙ্কলনগ্রন্ প্রকাশ কবেন, 
তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচন| নিয়ে, তখন পাঠক ও প্রকাশক উভয় 
মহলেই হৈ চৈ পড়েযায়। তার এই সন্কলনগ্রন্থের নাম ছিল : 14150511277) - 
£08775 5666 09 17? 70:61 21787767613 07145 (1684 )। সাহিত্যের 
ইতিহাসে বিভিন্ন লেখকের রচনার এই প্রথম মুক্ত্িত সঙ্কলনগ্রন্থ। টনসনই এর প্রবর্তক । 
এইভাবে বৃহত্তর পাঠকগো্ীর এবং একাধিক জেখকের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করার যে 
পন্থা থাকতে পারে, টনসনের আগে আর কোনে প্রকাশক তা চিন্তা করতে পারেন নি। 
১৬৮৫ সালে, টউনসন এই সম্কনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৬৯৩ সালে তৃতীয় 
খণ্ড। সঙ্কলনগ্রন্থের এই পরিকল্পনা ব্যবসায়ী পরিকল্পনাবূপে আশাতীতভাবে সফল 
হয়। বনু বইবিক্রি হয়, বইয়ের চাহিদা বাড়ে এবং টন্সন যথেষ্ট মুনাফাও করেন। 
ন্ঠান্ত প্রকাশকরাও টনসনকে অনুকরণ করে সঙ্কলনপ্রস্থ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। 
সঙ্কলনের একটা ঢেউ এনে দেন সাহিতাজগতে প্রকাশক টনলন। স্বতন্ গ্রন্থাকারে 
যে-সব লেখকের রচন' প্রকাশিত হয় নি, অথচ ধারা প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন 
হয়ত কয়েকটি মাত্র রচনায়, তাদের রচনাও যে এইভাবে গ্রন্থের মধ্যে সন্গিবেশিত করে 
পাঠকদের কাছে পরিবেশন কর যায়, একথা সঞ্দশ শতাব্দীতে চিন্তা করা এবং তাকে 
কার্ধে পরিণত করা, প্রকাশকের দ্রিক থেকে যে কতটা অভিনব ছিল, আজ তা অনেকেই 
হয়ত কল্পন। করতে পারবেন না। 
সালে টনসন ড্রাইডেনের ভাঞ্জিল অনুবাদ প্রকাশ করে ইংরেজিভাষী 


টি জনদভার সাহিত্য 


পাঠকদের উপহার দেন । গ্রস্থজগতে টনসনের নাম অমর হয়ে যায়। তিন বছর ধরে 
অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করে তিনি ভাঞজিলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হবার 
সঙ্গে-সঙ্গে বই বিক্রি হয়ে যায়। 

প্রকাশক টনসনের নাম আরও একটি কারণে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর 
হয়ে আছে। মিল্টনের বিশ্ববিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্যারাডাইজ লস্ট (22225615056) 
টনসন প্রকাশ করেন। তাঁর আগে প্রকাশক পিমন্সের কাছে (91707079) মিল্টন 
তার 'প্যারাডাইজ লস্টের' সর্বস্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন সিমন্গ তীর স্বত্ব ২৫ পাউণ্ড 
মল্যে অন্য একজনের (81809201) £17191) কাছে বিক্রি করেন এবং তিনি টনসনকে 
বিক্রি করে দেন ১৬৮৩ সালে। 

টনসন খুব হুশিয়ার প্রকাশক ছিলেন । তখন ড্রাইডেন জীবিত এবং টনসনের সঙ্গে 
ড্রাইডেনের প্রকাশক-লেখকের সম্পকও মধুর । বই-প্রকাশের ব্যাপারে টনসন পদে- 
পদে ড্রাইডেনের পরামর্শ নিতেন । যিপ্টনের 'প্যারাভাইজ লস্টের, ম্বত্ব কেনার সময় 
টনসন পরামর্শ করেন ড্রাইডেনের সঙ্গে । ড্রাইডেন মুক্তকণ্ে মিল্টনের এই মহাকাব্যের 
প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, ইংরেজি সাহিত্যে এই কাব্য বিরাট অবদান বলে গ্রাহ 
হবে। টনসন উৎসাহিত হন এবং ১৬৮৩ সালে তিনি অর্ধেক স্বত্ব কিনে নেন। বাকি 
অর্ধেক কেনেন সাত বছর পরে। ১৬৮৮ সালে 'প্যারাডাইজ লম্ট" প্রকাশিত হয় 
্রন্থাকারে, প্রকাশক টনসন | প্রকাশের পরই তার স্খাতি হয়, বিক্রও হয় যথেষ্ট ! 
পর পর করেকটি সংস্করণ ছাপেন টননন এবং এই একখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি কয়েক 
হাজার পাউগ্ মুনাফা করেন। অবশ্য কবি মিল্টন তাতে বিশেষ লাভবান হন নি। 

তারপর টনপন আর একটি বৃহৎ কাজে হাত দেন, সাত খণ্ডে দেক্সপীয়রের সচিত্র 
্রস্থাবলী তিনি প্রকাশ করেন। তিনিই সেক্সপীক্সরের গ্রন্থাবলীর সচিত্র সংস্করণের প্রথম 
প্রকাশক । ১৭০৯-১৭১৯* সালে প্রকাশিত হয় । এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছেচি 
আমরা । বড়-বড় প্রকাশকদের যুগে ) 


তৃতীয় প্রস্তাব 


সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বটিশ প্রকাশক টনসনের কথা বলেছি। দুরদশী টনসন বইয়ের 
ব্যবসায়ে অনেক দিক থেকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন । বিভিন্ন লেখকের রচনার 
সংকলনগ্রন্থ তার মধ্যে অন্ততম | লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক যে সেকালের সাহিত্যিক 


প্রকাশকের বুগ ৮১ 


বোম্বেটেগিরির যুগেও কতখানি অন্তরঙ্গ হতে পারে, টনসন ও ড্রাইডেন তা প্রমাথ 
করে দিয়েছেন। লেখকরা যে কেবল উকিলদের ক্লায়েপ্টের মতো শোষণের মক্ধেল নন, 
একথা প্রমাণ করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না। ড্রাইডেনের প্রকাশক টনসন সম্পর্কে 
আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । টনসন আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে 
বুঝেছিলেন যে, সাহিত্যিকদের আড্ডায় যোগদান না করলে ভাল প্রকাশক হওয়া যায় 
না। এখনও যে ক'জন প্রকাশক একথা বোঝেন তা জানি না, বিশেষ করে আমাদের 
দেশে। এ-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে সবিষ্তারে আলোচনা করব। তখনকার দিনে ইংলগের 
একটি বিখ্যাত সাহিত্যিক চক্র বা আড্ডার নাম ছিল কিট-ক্যাট-ক্লাব 101-105014)। 
সাহিত্যিক ও পাঠকদের এই বৈঠকী আড্ডায় টনসন নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন । 
সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিক সকলেই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। টনসন প্রকাশক 
হয়েও যে এই ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় ক্লাবের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র ছিল এই ক্লাব। 
টনসন তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন । তা না হলে প্রায় তিন শতাব্দী আগে তিনি 
প্রকাশনক্ষেত্রে যে আশ্চর্য আধিক সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তা করা! কোন- 
মতেই সম্ভব হত না। ১৭৩৬ সালে টনসনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বইয়ের বাধদায়ে প্রকাশকদের জ্রত অগ্রগতি তিনি নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রকাশকরা আরও অনেক দুর এগিয়ে গেলেন। বইয়ের জগতে 
অনেক অভিনব পরিকল্পন। বাত্তবে রূপায়িত করার স্থযোগ পেলেন তারা! বই ছাপা, 
বই বাধাই, বই রূপায়ণ ইত্যাদির দ্রুত উন্নতি হল। ক্ষেত্র প্রস্তুত হল তার জন্য মুদ্রণ 
জগতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে প্রকাশকদের স্থবিধা হল। নতুন উপাদান, 
নতুন কলা-কৌশলের উদ্ভব হল) যেমন 

১৭১৯ সালে রো'মার (99৪11) কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করার প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন; 

১৭২২ লালে লা বরে! (9 8101) কোলোরিটো (০০10110) নামে বই প্রকাশ 
করেন এবং তার মধ্যে রঙিন ছাপার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। নয়টি রঙিন 
ুদ্রণের প্রতিলিপি তার বইতে ছিল; 

১৭৩৪ সালে ক্যাসলন (085101) তার বিখ্যাত মুদ্রণ-হরফের নমুন। প্রকাশ করেন, 

১৭৩৯ সালে গেড (360) হিরিওটাইপের পরীক্ষায় কৃতকার্য হন; 

১৭৪৪ সালে সোদ্বাই (5০190%) তার নিলাম-ঘর স্থাপন করেন এবং পেখান 
থেকে সর্ধপ্রথম কেবল বই বিক্রি করার ব্যবস্থ! করেন) 
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১৭৫৭ সালে বাস্কারভিল (885191৬1118) ভার নতুন ছাপার হরফ তৈরি করেন? 
হোরেস ওয়ালপোল নিজের প্রাইভেট প্রেস স্থাপন করেন । 

১৭৬৮ সালে পার্মার বোদোনি (800011) বিখ্যাত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা? 
(5770)01025019 21166702) প্রথম ছাপাতে আরম্ভ করেন এবং তার প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয়ঃ 

১৭৬৯ সালে গ্র্যাংগারের 92022101806 21£5800) 0 2761276. প্রকাশিত হয় 
এবং চিন্র বইয়ের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে ) 

১৭৭* সালে রোজার পেইন (70991 ?8/78) বই বীধাই আরম্ভ করেন 
নতুনভাবে ; 

১৭৭৪ সালে শীল (50119916) ন্যাঁকড়াকানি থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন; 

১৭৮৪ সালে হউই (1188) অন্ধদের জন্য সর্বপ্রথম উচু অক্ষরে বই ছাপ্ন। 

১৭৯৬ সালে সেনেফেন্ডার (99776161097) লিখোগ্রাফির কৌশল উদ্ভাবন করে বই 
ছাপার ইতিহাসে যুগান্তর আনেন। 

মুদ্রণ ও প্রকাশনক্ষেত্রে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এগুলি 
ঘটেছিল। বই বীধাই, বই ছাপা, রঙিন ছাপা, বই চিত্রণ, লিখোগ্রাফি ইত্যাদির 
আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে প্রকাশকরা বিশেষভাবে উপরূত হয়েছিলেন। তার জঙন্াই 
তার! প্রকাশিত বইয়ের চেহারা এক শতাব্দীর মধ্যে আমূল বদলে ফেলতে পেরেছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমর্দিকের বড় প্রকাশকদের মধ্যে বার্ণার্ড লিন্টট্‌ (89177810 
(1710) ছিলেন অন্ততম। পোপের প্রকাশকরূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছিলেন । লিন্টট্‌ যখন প্রকীশন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখনও টনসন জীবিত ছিলেন । 
টনসনের প্রকীশন-নীতি ও ধারা লিন্টটুকে বিশেষভাবে অম্গপ্রাণিত করেছিল। গোড়া 
থেকেই তিনি টনসনের পরীক্ষিত পথ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলেন'। টনসনের 
মতো! তিনি তখনকার সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘুরে বেড়াতেন এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের 
সঙ্গে পরিচয় করতেন। লিন্টট্‌ প্রথমে একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং দোকানটিকে 
রীতিমত সাহিত্যিকদের আড্ডায় পরিণত করেন। এই আড্ডা থেকেই তীর প্রকাশক 
'হ্ধার স্থযোগ হয়। বিনস বলেছেন (01781 6, 91715) লিন্টট্‌ সম্বন্ধে: ৭19 
00170149000 17819115 5100 ৪ 17799170 [01809 10 06 1680179 ৬/710915 
0609 08৮"। খ্যাতনামা! সাহিত্যিক সকলেই প্রায় লিন্টটের দোকানে আড্ডা 
দিতে আসতেন। সেই স্থযোগ পেয়েই টনলনের মতো! তার রচনা-সন্কলন প্রকাশ 
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করার ইচ্ছা! হয়। প্রথমে তিনি টনসনের অন্থসরণ করে বিভিন্ন লেখকদের লেখ! নিয়ে 
সন্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৭১২ সালে তার 14$506119) প্রকাশিত হুম এবং তাতে 
গ্রের কবিতা (018), স্থইফটের (510 রচনা এবং পোপের 8992 ০ 17১৫ 100% 
ছাপা হয়। সঙ্কলন প্রকাশিত হবার পর যথেষ্ট স্থনাম হয় তার এবং খ্যাতনাম। লেখকদের 
কাছেও তার মর্যাদা বাড়ে। 

১৭১২ সালেই পোপ তার হোমার অশ্থবাদ আরস্ত করেন। বিরাট পরিকল্পন!। 
প্রকাশক পাওয়াও কঠিন। কিন্তু নতুন প্রকাশক হয়েও লিন্টট্‌ এই বিরাট কাজের 
দায়িত্ব নেবার জন্ত স্বেচ্ছায় এগিয়ে যান। প্রতি খণ্ড অন্থবাদের জন্য তিনি পৌোপকে 
২** পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন। ছয়টি খণ্ডে অন্থবাদ প্রকাশ 
করার কথা হয়, প্রতি খণ্ডের দাম ঠিক হয় এক গিনি করে। হোমারের অস্থবাদ, কি 
হবে না হবে তার ঠিক নেই, বিক্রির কোনো নিশ্চয়তা নেই। তা সব্বেও লিন্টটু 
এইভাবে পোপের সঙ্গে বিরাট অন্থবাদপ্রস্থ প্রকাশের চুক্তি করে ফেলেন এবং তাকে যে 
টাক! দিতে রাজী হন, তাও তখনকার দিনে যথেষ্ট । বিশেষ করে বই প্রকাশের আগেই 
অন্বাদের প্রতি খণ্ডের জন্য ২০ পাউও করে দেবার অঙ্গীকার করা! সহজ নয়। 
হৌমার অনুবাদ করার জন্য পোপ মোট প্রায় ৫*** পাউওড পেয়েছিলেন (প্রায় চল্লিশ- 
পঞ্চাশ হাজার টাক )। 

পোপের অহ্থবাদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা যখন লিন্টট করেন, তখন টনপন বেঁচে 
ছিলেন। পোপের “ইলিয়াডে'র অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর টনসন তিনদিনের মধ্যে 
অন্ত একটি ইলিয়াডের অন্থবাদ ( টিকেলের ) প্রকাশ করেন। লিনটট্‌ সঙ্কলন প্রকাশ 
করে টনদনের অনুকরণ করেছিলেন, টনলন শেষজীবনে তার জবাব দিলেন। 
প্রকাশকদের মধ্যে এই প্রতিঘবন্দিতা ও রেষারেষি গোড়া থেকেই ছিল দেখা যায়। যাই 
স্বোক্‌, টনসনই ব্যর্থ হলেন, লিন্টটের প্রতিষ্ঠা হল। 

১৭২৫ সালে “গডেসী'র অম্নবাদ প্রকাশিত হল এবং পোপ প্রায় ৩*** পাউও 
পেলেন অনুবাদের জন্ত । এইসময় প্রকাশক লিন্টটের সঙ্গে কবি পোপের মনাস্তর ঘটল। 
যেভাবেই হোক্‌, প্রকাশকের ধারণ! হল যে কবি পোপ তার মেহনতের যে-মূল্য পাচ্ছেন, 
প্রকাশক তা৷ পাচ্ছেন না। চুক্তির উদারতার জন্য লিন্টট্‌ বঞ্চিত হচ্ছেন তার ম্যাষ্য 
প্রাপ্য থেকে। চুক্তির মধ্যে ত্রুটি সন্ধান করতে লাগলেন প্রকাশক । লিখিত চুক্তির মধ্যে 
খুঁজে-খু'জে লিন্টট্‌ খুঁত বার করে কবি পোপের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করঙ্লেন। 
কবি হলেও পোপ ছাড়বার পাত্র ছিলেন না । তিনিও কোমর বেঁধে প্রকাশকের সঙ্গে 
আদালতে মোকদমা লড়লেন। অবশেষে প্রকাশক লিন্টটের সঙ্গে কবি পোপের এই 
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মনোমালিস্ভের ফলে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আদালতে নালিশ করলেও লিন্টট্‌ অস্ুবা প্রস্থ 
প্রকাশ করে পোপের কল্যাণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন । ১৭৩০ সালে লিন্টট্‌ 
প্রকাশকের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন এবং তার পাচ বছর পরে মার! ষান। 
পোপ কিন্তু প্রকাশকের এই আচরণে রীতিমত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তার জন্য 
লিন্টট্কে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি এব্যাপারে রীতিমত প্রতিহিংসা- 
পরায়ণ ছিলেন। পরে পোপ তীর 76 10%%0$99-এর মধ্যে প্রকাশকের বিরুদ্ধে 
অনেক কটুক্তি করেছেন। প্রকাশক ও লেখকের ইতিহাসে পোপ ও লিন্টটের এই 
কাহিনী অনেক দিক থেকে মূল্যবান। এই কাহিনী থেকে আধুনিক প্রকাশক ও 
লেখকদেরও অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। 


সেক্সগীয়রের প্রকাশক 


যোড়শ ও সপ্তদশ শতাধার প্রকাশকদের কথা বলেছি। কিন্তু বল সম্পূর্ণ হয় না, 
মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রকাশকদের কথা কিছু না বললে। প্রত্যেক লেখক ও পাঠক নিশ্চয় 
অসীম আগ্রহ নিয়ে সেক্সপীয়র ও তীর প্রকাশকদের কথা জানতে চাইবেন। অতকাল 
আগে সেক্সপীয়র প্রকাশক পেলেন কেমন করে? প্রথমেই তো তিনি মহাকবির খ্যাতি 
অর্জন করেন নি! লেখার জন্য কত টাক1 পেতেন সেক্সপীয়র? প্রকাশকর] কি-রকম 
ব্যবহার করতেন তীর সঙ্গে? লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই এসব কথা জানা উচিত । 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বইয়ের ব্যবসায় প্রকাশকদের আদৌ ভিড় ছিল না, 
প্রতিযোগিতার ঠেলাঠেলিও ছিল না তাদের মধ্যে । দু'চারজন, ধার] বইয়ের ব্যবসা 
করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের পক্ষে সামাজিক ও আথিক প্রতিপত্তি অর্জন করা খুব 
কঠিন ছিল না তখন। ব্যবসাটা প্রায় একচেটে ছিল তাদের | সাধারণ লোক ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারত না। স্টার চেম্বার বা স্টেশনার্শ কোম্পানীর শীলমোহর 
পাওয়৷ তীদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। ছু'চারজন ভাগ্যবান মুদ্রক ও প্রকাশক পেতেন। 
সাধারণ কৌতৃহলীরা দুর থেকে তাদের দেখতেন এবং নিশ্চয় মনে-মনে হিংসা করতেন। 
প্রকাশনের যখন এ-রকম অবস্থা, তখন সাধু উপায় ছেড়ে দিয়ে অসাধু উপায়ে, ছল- 
চাতুরীর সাহায্যে, কেউ-কেউ যে বই ছাপিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করবেন, তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। বরং না করাটাই অস্বাভাবিক । কোথা থেকে বই পেতেন তারা? 
অবশ্যই লেখকদের ক'ছ থেকে । চুপিসাড়ে, গোপনে লেখকদের কাছে ঘুরে-ঘুরে, বাড়িতে 
ধর্ণা দিয়ে তারা নতুন-নতুন অপ্রকাশিত পাণুলিপি সংগ্রহ করতেন এবং ঠিক তেমনি 
চুপিসাড়ে কোনো ছাপাখানা থেকে ছেপে খুব সন্ত দামে সেগুলি বিক্রি করতেন। 
অধিকাংশ পাগুলিপিই তারা লেখকদের কাছ থেকে একসঙ্গে কিছু থোক টাক] দিয়ে 
কিনে নিতেন, কোনো শর্ত বা চুক্তির মধ্যে মাথা গলাতেন না। লেখকরাও তথন 
নিজেদের দ্ার্থ সন্বদ্ধে খুব যে সচেতন ছিলেন তা! নয়। সবেমান্র পাঙুলিপির অন্ধকার 
ুগগ থেকে তীরা মুদ্রিত গ্রশ্থের আলোকোজ্জল যুগে পদার্পণ করছেন। বই ছাপা শিঝে 
তাদের কথা। তা আবার সকলে পছন্দ করতেন না। এমন অনেক লেখক ছিলেন 
(সেক্সগীয়রও তদের মধ্যে একজন ), ধাদের হাতে-লের!| পাগুলিপির কোলীল্ সম্পর্কে 


৮৬ জনসভার সাহিতা 


একটা মিথ্যা ধারণ! ছিল । সেক্সপীয়রেরও সেই ধারণা ছিল। তীরা যনে করতেন, রচন! 
গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলেই তার আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায়। শুধু পাগুলিপির পেত্রনর1 নন, 
লেখকরাও প্রথমে বই ছাপার বিরোধী ছিলেন। কথাটা লেখকদের কাছে আজ তাজ্জব 
মনে হবে নিশ্চয়। লেখকদেরই যখন এইরকম ধারণা ছিল, তখন যে-কোনো মূল্যে তাদের 
কাছ থেকে পাণুলিপি কেনাটা খুব কঠিন ছিল না । অনেকে তাই করতেন এবং সস্তায় 
ছোট-ছোট বই ছেপে বিক্রিও করতেন । এইসময় অশ্লীল যৌন-সাহিত্যেরও প্রচলন হয় খুব 
বেশি। গোপনে এই অশ্লীল বই ছেপে বিক্রি করে অনেক প্রকাশক পয়স! রোজগার 
করতেন । লেখকদের দিয়ে গিখিয়েও নিতেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ীদের 401819 
00901-591097 বলা হত । পাইরেটই তো! কারণ এদের কোনো নীতির বালাই ছিল 
না, যা পেতেন তাই ছাপতেন এবং এইভাবে লুকিয়ে ব্যবস1 করে মুনাফা করতেন। বড় 
প্রকাশক বা লেখকদের বইয়ের সন্ত সংস্করণ লুকিয়ে ছেপে বিক্রি করতেও তাদের বাধত ন1। 
জেল-জরিমান! তার] পরোয়া করতেন না! । এই "পাইরেট” বই-ব্যবসায়ীদের কথা আগেও 
উল্লেখ করেছি। এইরকম একজন দস্থ্য ব্যবসায়ীই মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থের প্রথম 
প্রকাশক হয়েছিলেন। তীর নাম জন ভ্যাণ্টার (4০1) 0811091) এবং ১৫৯৪ সালে তিনি 
প্রথমে সেক্সপীয়রের নাটক টাইটাস খ্যাণ্,নিকাস' (75 27910110%5 ) প্রকাশ 
করেন। ফ্রাঙ্ক মানি বলেছেন 
(095 8 [011816) 4110 11 009 681 1594) 115110810 51181699109819 
019 0011101101816 01 00011511110 019 01015 10185. 11169101189 
485 011 0811191) 019 019 7145 21710075085, 11166 %9815 
81911081197 10110/60 015 00 ৬/10 115 5011510001085 1151 
01001 01 42011060272 ০156 101171090 17 00810 1701 217 
11110911901 ০010%) 910 10010115119 81701%77090851, 
১৫৯৪ সালে “টাইটাস এ্যাণ্.নিকাস' প্রকাশ করার পর পাইরেট ভ্যাণ্টীর ১৫৯৭ 
সালে গোপনে বিখ্যাত “রামিও এযাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
মাি মন্তব্য করেছেন : %17101910101019 090111110 00 ৪ 56195 0950090 
10 11111011811/ ০০৪10 5081091% 00911801760, বাস্তবিকই তাই - কল্পনা কর! 
যায় না। রূপকথা মনে হয়, অথচ, বইয়ের কথ! এবং সেক্সপীয়রের বইয়ের কথা । এই 
হল সাহিত্যের আসল ইতিহাস, যা৷ সাহিত্যিকরা বা পাঠকরা! আনেন না হযত। 
লেক্পীয়র লম্বদ্ধে অনেক সমালোচনা ও ইতিহাস পড়েও যদি লেক্সপীয়রের গ্রদ্থের এই 
অস্তরালবর্তী ইতিহাসটুকু মা! জানা যায়, তাহলে সেক্সপীয়র ও তার সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান 


মেক্সপীয়য়ের প্রকাশক ৮" 


অসম্পূর্ণ থাকে নাকি? কুখ্যাত প্রকাশক জন ড্যাপ্টারের প্রতি পাঠকরা, বিশেষ করে 
লেখকরা, হয়ত ক্ুদ্ধ হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু ইতিস্থাসে ড্যাণ্টার চিরদিন 
সেক্সপীয়রের প্রথম প্রকাশকরূপে ন্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পাহিত্যিক ও পাহিত্যের 
ছাত্রদের আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত । এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের 
যুগের ইংরেজি নাট্যসাহিত্য, ষা বিশ্বসাহিত্যে যুগ-যুগ ধরে আদরণীয় হয়ে আছে -তার 
অধিকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকত, যদি ভ্যাপ্টার পাইরেটদের মতো ইংলগ্ের 
বটতলার প্রকাশকরা না থাকতেন। নিজে কুখ্যাতি বরণ করেও ড্যাণ্টার সে-যুগে 
সেক্সপীয়রের মতো মহাকবির হুখ্যাতির পথ স্থগম করেছিলেন । এর চেয়ে মহত্বর কর্তব্য 
প্রকাশকের আর কি থাকতে পারে? 

শুধু ড্যাণ্টার নন সেক্সপীয়রের প্রকাশকদের মধ্যে অনেকেই ড্াণ্টারের সমগোজ 
ছিলেন। ভ্যান্টারকে রঙ্গনাট্যে কুৎসিতরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। “দি বিটা ফ্রম 
পানাপাপ” নাটকে দেখা যায়, সেপ্ট পল গির্জা প্রাঙ্গণে ড্যাপ্টার একখানি অঙ্গীল বই 
প্রকাশ করা সম্পর্কে ইন্জেনিওসো নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। 
ইন্জেনিওনো বইখানির পাতুলিপি সংগ্রহ করে ড্যান্টারকে নগদ দক্ষিণায় গছিয়ে দিতে 
এনেছেন। ইংরেজি কথোপকথনের মর্মীন্থবাদ করে দিচ্ছি বাংলায় 

ইন্জেনিওসে| : খুব ভাল একখানা বই এনেছি ভ্যাণ্টার। ছাপলেই একেবারে 
বাজার মাৎ হয়ে যাবে। বুঝলে? এতদিন যে সব বই ছেপেছ, সব কানা হয়ে যাবে। 

ড্যান্টার : তাই নাকি? কিন্তু তোমার আগের বইটা ছেপে আমার লোকসান 
হয়ে গেছে । ছাপতে বিশেষ ভরসা হয় না আর, যদি অল্লেম্বলে গাও তে দেখতে পারি। 
গোটা চল্লিশ শিলিং নগদ পাবে, আর এক বোতল মদ | দেখ, রাজী আছ? 

ইন্জেনিওসো : চল্লিশ শিলিং মাত্র? বলছ কি? কিছু বেশি দাও, অস্তত একটা 
নতুন কট" কিনতে পারি যাতে। 

ড্যাপ্টার : বইখান! কি? 

ইন্জেনিওসো : “এ ক্রণিকেল অফ কেদ্বি.জ কাকোল্ডম্‌।' 

ড্যান্টার : বেশ, বেশ ! তাহলে রাজী আছি ছাপতে | যা চাও তৃমি, তাই দেব। 
চলো, একটু বসে মগ্ধপান করতে-করতে কথাবার্তা বলা যাবে। চলো, চলো ! 

ইন্জেনিওসে! : চলো, মদে আপত্তি নেই - 

ড্যান্টারকে এইভাবে সমসাময়িক সাহিতো চিত্রিত করা হয়েছে । কে বলর্খে এই 
ড্যান্টারই সেক্সপীয়রের আদি প্রকাশক ছিলেন? 

তখনকার কালের অন্তান্ত লেখকদের মতো৷ বই ছাপা সম্বন্ধে সেকাপীয়রেরও যথেষ্ট 


৮৮ জনসভায় সাহিতা 
আভিজাত্যবোধ ছিল। ছাপিয়ে বই প্রকাশ করা! সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন না। 
তা ছাড়া, প্রথমে তিনি কবি বলেই পরিচিত ছিলেন। নাটকের আগে তার কাব্যগ্রন্থ 
ছাপা হয়। ভেনাস এযাণ্ড এভোনিস' ছাপ! হয় ১৫৯৩ সালে। নাটক লেখার সময় 
রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরাই তার স্বত্বাধিকারী হতেন। কারণ নাটক অভিনয় করার জন্তই 
প্রধানত লেখা হত এবং তার জন্য মঞ্চাধাক্ষদের দ্বারস্থ হতে হত সর্বাগ্রে, প্রকাশকদের 
নয়। একই নাটক মঞ্চাধ্যক্ষ ও প্রকাশক উভয়ের কাছে বিক্রি করা সম্ভব হত না 
কেউ করতে সাহসও পেতেন না। করবার রীতিও ছিল না। তাহলে ড্যাপ্টারের 
মতে! প্রকাশকর] নাটক ছাপতেন কি দেখে এবং কি ভাবে? চুরি করে, গোপনে । 
চুরি করে লুকিয়ে হয়ত নাটক বা যে-কোনো! বই ছাপানে। সম্ভবপর, কিন্তু কপি' কোথা 
থেকে পাওয়া যাবে? নাটক অভিনয় হত রঙ্গালয়ে, দর্শকরা দেখতে ও শ্তনতে যেতেন । 
পাইরেট প্রকাশকরা “কপি' সংগ্রহ করার এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। দর্শকের 
টিকিট কেটে স্টেনোগ্রাফার পাঠিয়ে তারা অভিনয়কালে নাটক লিখিয়ে নেবার বন্দোবস্ত 
করেন। পান্ত্রগাত্রীর! যখন অভিনয় করতেন, প্রকাশকের স্টেনোগ্রাফাররা তখন তাদের 
কথোপকথন, পৃশ্াবর্ণনা সব লিখে নিতেন । এইভাবে লেখক নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষের 
অগোচরে ও অজ্ঞাতে নাটকের কপি সংগ্রহ কর! শেষ হত। ভূলভ্রাস্তি যাই থাকুক, 
সেই কপি থেকেই প্রকাশকর! বই ছাপতেন। এইভাবে কপি সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
নাট্যকার হেউড (16৬/000) তার “কুইন এলিজাবেথ* নাটকের প্রস্তাবনায় বলেছেন 

1181 50118 0৮ 91610019131 0194 

119 0101: 00010111011: 

50810890176 ১/010 09৬4. 

সেক্সপীয়রের রোমিও এণ্ড জুলিয়েট” নাটক ভ্যাণ্টার এইভাবে কপি সংগ্রহ করে ছেপে 
ছিলেন। পরে আর্থার জনসনও ঠিক এ একই পদ্ধতিতে “দি মেরী ওয়াইভ্‌স্‌ অফ উইওসর' 
ছাপেন (১৬০২ সালে )। এ-সব নিয়ে গ্রতিবাদ করতে লেখকদের আত্মমর্ধাদায় বাধত 
তখন। সেক্সপীয়রও প্রতিবাদ করেন নি। পাইরেট প্রকাশকরা তার সম্পূর্ণ যোগ গ্রহণ 
করেছিলেন। তাতে সাহিত্যের কল্যাণ কি অকল্যাণ হয়েছিল, এককথায় বলা যায় না। 
মনে হয় কল্যাণই হয়েছিল। 


জনসনের যুগ 


অষ্টাদশ শতাবীতে প্রকাশকরা সাবালক হয়ে ওঠেন। তার আগে পর্যস্ত তারা নাবালক 
ছিলেন বললে ভূল হয় না, কারণ সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পেট্রনরা তখন পর্যস্ত প্রতাক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রকাশকদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। অষ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি থেকে 
সাহিত্যের সাধারণ পাঠকগোষীর বিকাশ হয় এবং পাঠকরাই ক্রমে লেখক ও প্রকাশকদের 
পেট্টন হয়ে ওঠেন। প্রকাশকরা আত্মনির্ভর হয়ে পেট্রনদের প্রভাবমুক্ত হন এবং 
লেখকরাও ক্রমে তাদের রুজি-রোজগারের ব্যাপারে প্রকাশকদের উপর নির্ভরলীল হয়ে 
ওঠেন | 

পেট্রন-প্রভাবমুক্ত প্রকাশক ও পাঠকগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে অলিভার গোল্ডস্মিথ 
এই সময় লেখেন 

/১0 10195910019 19৬ 10095 01 67018170110 1017091 0910910 011 

079 01980 78100175 01 50051519108 3) 016/1186 10৬/ 10 00161 

[089100119 1121) 018 100110110. 
ফ্রাঙ্ক মান্ি কবি গোল্ডশ্মিথের এই উক্তিপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 4510 06 [90101151161 
৪ 016 58116 0116) 180 50119199090 10118 108001) 895 018 9৪110110175 
198/778591., অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি সত্যিকার প্রকাশকদের আবির্ভাব 
হল সাহিতাক্ষেত্রে। এইসময় থেকেই পেট্রনর একরকম বিদায় নিলেন। সাধারণ 
পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হল এবং তারাই প্রকাশক ও লেখকদের পেট্রন হলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গাড়াতে বইয়ের ব্যবসায়ে একটা! বিশঙ্খলা দেখা দেয় । লাইসেম্স- 
প্রথা একরকম বাতিল হয়ে যাবার ফলে বইয়ের বাজারে মন্দা আসে। স্টেশনার্স 
রেজিন্টারে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্য। দেখলেই বোঝা! যায়, বইয়ের বাজারে কতখানি 
মন্দা এসেছিল | 


১৭০১ সাল : ৩ খানা বই 
১৭*২ সাল : ২ খানা বই 
১৭০৩ সাল: ৪ খানা বই 


১৭*৪ জাল : ৫ খানা বই 


৯৪ জনসভার সাহিত্য 


১৭০৫ সাল: ৫ খানা বই 
১৭০৬ সাল: ২ খানা বই 
১৭*৭ সাল : ৩ খানা বই 
১৭০৮ সাল: ২ খানা বই 


লগুনের প্রকাশক ও বই-ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থরক্ষার অন্য কোনো উপায় না দেখে 
১৭০৩ সালে একবার, ১৭০৬ সালে দ্বিতীয়বার এবং ১৭০৯ সালে তৃতীয়বার পার্লামেন্টে 
আবেদন করেন লাইসেন্স এযাক্টএর জন্য । তৃতীয়বার তাদের আবেদনের ফলে রাণী 
এানের বিখ্যাত কপিরাইট এযাকট (00101011 /) ১৭০৯ সালে সর্বপ্রথম পাশ করা 
হয়। সাহিত্যজগতে এই সর্বপ্রথম কপিরাইট আইন পাশ কর] হল। লেখক বা 
প্রকাশকদের কি স্থবিধা হল, না হল সেটা বড় কথা নয়। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থাকে 
মোটামুটি বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা হল। তার আগে লেখক বা 
প্রকাশকের বিশেষ কোনে! বিধিসম্মত পদমর্যাদাই ছিল না। অন্যান্য ব্যবসার মতো 
বইয়ের ব্যবলাও চলত এবং প্রকাশক ও লেখকের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতার 
সম্পর্ক । প্রকাশকরা ছিলেন ক্রেতা আর লেখকর] ছিলেন বই বা পাওুলিপির বিক্রেতা । 
কপিরাইট আইনে লেখক প্রথমে লেখকের মর্ধাদা পেলেন এবং প্রকাশক প্রকাশকের | 
লেখক হয়ত লাভবান হন নি, তার স্বার্থের ক্ষতিই হয়েছিল। তবু লেখক যে কেবল 
পাওুলিপির ফিরিওয়াল৷ নন এবং পাুলিপিটা যে রুটি-মাখনের মতো কোনো জিনিদ 
নয়, একথা কপিরাইট আইনে প্রথম বুঝিয়ে দেওয়া হল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বই-প্রকাশের 
চেষ্টা করা হয় প্রথম। প্রতোোকটি বইয়ের জন্যে শেয়ার" বিক্রি করা হত এবং নিজেদের 
শেয়ার অনুযায়ী অংশীদাররাও প্রকাশের জগ্য মূলধন যোগাতেন। বই প্রকাশিত 
হবার পর যা খরচ পড়ত, সেই দ্রামে অংশীদারদের নিয়োজিত মূলধন অন্গযায়ী বই দিয়ে 
দেওয়া হত। অথব। সেই দামে যত বই হয় তার বিক্রিত মূল্য মুনাফাসহ তাদের 
প্রত্যেককে দেওয়া হত। এইভাবে জনসনের 1%/25 01 £%৫ 2025 প্রথম প্রকাশিত 
হয়। চ্যাপ্টার কফি হাউস নামে একটি সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের ক্লাব থেকে এই 
কো-অপারেটিভ গ্রকাশনের পরিকল্পনা হয় বলে, এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত বইগুলিকে 
401181319 90015+ বলা হত । পরবর্তীঁকালের "1806 8০9০0/$%-এর ইতিহাসও তাই । 

অষ্টাদশ শতান্ধীর গোড়ার দিকে বইয়ের ব্যবসায়ের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন 
বিষয়ের বইয়ের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে । এক-একটি অঞ্চলে এক-এক বিষয়ের 
্রস্থ-ব্যবসায়ী ফেব্দীতৃত হতে থাকেন । যেমন সমস্ত ভাষার প্রাচীন গ্রস্থাদির ব্যবসাকেন্ত্র 


জনদসনের ধুগ ৯১ 


হয লিটল ব্রিটেন ও পেটারনস্টার রো; ক্লাসিক ও ধর্মগ্রস্থের কেন্জ্র হয় সেন্ট পল 
ক্যাথিড়াল ; আইন, ইতিহাস ও নাটগ্রন্থের কেন্দ্র হয় টেম্পল বার? এবং স্্রাণ্ড 
ফরাসী ব্যবসায়ীরা দোকান খোলেন। কতকটা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের ব্যবসা-বাণিজোর 
আঞ্চলিক সমৃদ্ধির মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও গ্রন্থ-ব্যবসায়ের বিকাশ হতে থাকে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা যায়, ছুই শ্রেণীরই প্রকাশক ছিলেন ইংলণ্ডে। 
এক শ্রেণীর প্রকাশক পূর্বোক্ত পাইরেট প্রকাশকদের পদাঙ্ক অনুদরণ করে চলছিলেন। 
তাদের বিবেক বা বিবেচনা বলে কোনে! পদার্থ ছিল না, সাহিত্যান্থরাগও বিশেষ ছিল 
না। ছু" একজন ড্যাণ্টার দৈবাৎ লেক্সপীয়রের মতে। প্রতিভাবান দাহিত্যিকের প্রকাশক 
হয়ে ইতিহাসে জ্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু সাধারণত সাহিত্যিকরা! এই শ্রেণীর 
প্রকাশকদের কি চোখে দেখতেন তার আভাষ পাওয়! যায় এযাডিসনের (2401501) 
কঠোর মন্তব্য থেকে । এ্যাডিসন বলেছেন 

1116 ৬/919 06 59৫ 01 ৬/610195 ৬8 80010150811 [0118195 ১410 
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0০0 510161 00905 ৪৪ 0116919911819. --726161. 
অন্য আর-এক শ্রেণীর গ্রকাশক ছিলেন জেকব টনসন ও বানাড লিন্টটের মতো৷ ( আগে 
এঁদের কথা বলেছি ), ধাদের শ্রদ্ধা ছিল সাহিত্যিকদের প্রতি এবং বইয়ের ব্যবসাকে 
ধারা অন্কচোখে দেখতেন | অষ্টাদশ শতাব্ীর মাঝামাঝি আরও কয়েকজন বিখ্যাত 
প্রকাশকের আবির্ভাব হয়, ধারা সাহিত্য ভালবাসতেন এবং সাহিত্যিকের প্রতি 
ধাদের শ্রন্ধাও ছিল যথেষ্ট । এই প্রকাশকদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 
রবার্ট ডড্‌স্লের (90091. 0090916%) নাম চিবম্মরশীয় হয়ে আছে। 

বড়লোকের বাড়ির একজন নগণ্য ভৃত্য ছিলেন ডড্স্লে। লর্ড-লেডী যখন 
কৌচগাড়িতে বেড়াতে বেরুতেন তখন তিনি তাদের গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়তেন। 
বাড়ি ফিরে আস্তাবলের ঘোড়৷ ও গাড়ির সেবাযত্ব করে তার দিন কাটত। ছেলেবেল! 
থেকেই তাঁর সাহিত্য-গ্রীতি ছিল এবং কবিতা লিখতেন তিনি লুকিয়ে। আন্তাবলে 
বসে তিনি যে কাব্যরচনা করেন তা ১৭২৯ সালে 5615£48 নামে এবং ১৭৩২ 
সালে 176 500/7475 %115061147 নামে প্রকাশিত হয় । বই প্রকাশিত হবার, 
পর সমসাময়িক লক্বপ্রতিষ্ঠ অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তার পরিচয় হবার হ্থযোগ ও 
সৌভাগ্য হয়। ধাদের সঙ্গে তীর প্রথম পরিচয় হয় তাদের মধ্যে ডানিয়েল ডিফো 
(08119109199) ও আলেকজাগ্ডার পোপ (4১198811091 20109) অগ্ঠতম | ডিফোর 


৯২ জনসঙ্ধার সাহিত্য 


বয়ষ তন ৬৮ বছর । বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ডডগ্লের কবিতা সংশোধন করে দিতেন 
এবাং তাকে উৎসাহ দিতে কুষ্ঠিত হতেন না। নিজের লেখা বই থেকে কিছু টাকা 
সঞ্চয় করে এবং সঙ্থাঙ্গৃভৃতিশীল সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য নিয়ে 
ডড়স্লে ক্রমে প্রকাশনের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন। সাহিত্যিকদের মধ্যে ধারা 
ডডস্লেকে টাক] দিয়ে প্রথমে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে পোপ একজন । ১৭৩৫ 
সালে ডভ্‌স্লে প্রকাশকের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পল্মলে তার দোকান খোলেন। 
পল্মলে ভডস্লের এই বইয়ের দোকান অল্পদিনের মধ্যেই সমসাময়িক সাহিত্যিকদের 
আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রকাশক হিসেবে লেখকদের সঙ্গে ভডস্লের যে 
কোনদিন কোনো কারণে মতান্তর ও মনাস্তর হয় নি, তা নব । অনেকবার হয়েছে, 
কিন্তু তবু তখনকার অন্যান্য প্রকাশকদের সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। নিজে 
সাহিত্যিক হওয়ার জন্য ভড়স্লের যে সাহিত্য-প্রীতি ছিল তা খাঁটি, তার মধ্যে ব্যবসায়ীর 
চাল বাভেজাল ছিল না। লেখকদের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে মতান্তর হলেও, তিনি 
কোনদিন গভীর মনাস্তরে তা পরিণত হতে দেন নি। ডডবস্‌লের বিশেষ বন্ধু ছিলেন 
হোরেস ওয়ালপোল (1101809 $/৪12019)। একবার জর্জ মন্টেগুকে একটি চিঠিতে 


ওয়ালপোল লিখেছিলেন ডড্‌স্লে সম্বন্ধে; 100 1070%% 100৬4 09091, 170111019, 
11016191/9 ৪ 016821019 17)00518% 153 10৬4 11109 500110 101991 01 


01590159119 18170 10981) ৪ 10017181., সত্যিই তাই। এইজন্তই ভড্স্লের 
চরিত্রের গ্রতি আকুষ্ট হয়ে প্রবীণ ও নবীন, সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক তার কাছে যেতেন । 
রীতিমত সাহিত্যিকদের সমাবেশ হত তার বইয়ের দৌকানে। এইরকম সমাবেশে 
স্যামুয়েল জনসনও তখন যাতায়াত করতেন। কেউ তখন তার নাম জানত ন!। 
বড়-বড় সাহিত্যিকদের আড্ড| হত ডডস্লের দোকানে । জনসন তাতে যোগ দিতেন, 
রঙ্গরসিকতা করতেন, টিগ্লনি কাটতেন। জনসন নিজে ছিলেন পুস্তক-ব্যবসায়ীর 
সস্তান। তিনি জানতেন, বইয়ের ব্যবসায় দায়িত্ব কতখানি। তাই তার 'লগুন' রচনাটি 
নিয়ে তিনি ছন্নবেশে ডড্‌জ্লের কাছে প্রথমে যান, নিজের পরিচয় দেন নি। ভডস্লে 
যখন রচনাটির বিলক্ষণ তারিফ করেন এবং খুশী হয়ে প্রকাশ করতে রাজী হন, তখন 
জনসনের আনন্দের আর সীমা রইল না। ধার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি 
ডডজ্লের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি জানালেন 


| 85 10008 ৬/10) 141. 000519%) 10 05016165 ৬৪1 ৬/৪11111 
85001 01 09 09109 ০৪ 59111 11115 %410101 19 0931795 19 
10989 ৪ ৪1819 11 .. 


জনসনের ধুগ ক 


জনসনের 'লগুন' প্রকাশ করে ডড্‌স্লে লাভবানই হয়েছিলেন। তারপর আর ন'দশ 
বছরের মধ্যে তিনি জনসনের কোনো বই প্রকাশ করেন নি। ডড্জ্লের পরবর্তী কীতি 
হল জনসনকে দিয়ে “ডিক্শনারী' লেখানো। বসওয়েল (8০১91) লিখেছেন যে, 
ডডজ্লে ১৫৭৫ পাউওড দিয়ে জনসনের সঙ্গে “ডিকৃশনারী'র চুক্তি করেন। কিন্তু ১৫৭৫ 
পাউও্ও অভিধান রচন1 শেষ হবার আগে জনসন খরচ করে ফেলেন। একবার বসওয়েল 
এ-সন্বছেে জনলনকে বলেন 

| 21) 507) 51) 090 ৫10 101 09111016101 ০1 10201707271), 
উত্তরে জনসন বলেন 

| রা) 50111 10০0. 8৭16 ৬/85 ৬61 ৬/8||, 718 100001-9911615 

88 991610015) 1109181-1111090 1191, 
বসওয়েল লিখেছেন যে জনসনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল প্রকাশকদের উপর | নিজে পুস্তক- 
ব্যবসায়ীর পুত্র বলে নয়, ডডস্লের মতো শ্রদ্ধেয় প্রকাশকদের সংস্পর্শে আসার জন্য 
তার মনে এ ধারণা হয়েছিল । বসওয়েল বলেছেন জনসন সম্বন্ধে: 16 ০0177 
91061901191) (প্রকাশকদের) 85 078 7080015 01 11151810016 3 81701110990, 
81011000109 118৬8 8৬41001811 10291 00115109181018 0911185 0/ 115 
[01061070019 1115 10 0167) 1181 ৬6 0৬/9 105118৬1170 09681 11110911810911 
810 0811190 010001) ৪ 0119 1191 01 01981. 9)109159.. £ 

“ডিকৃশনারী+ ছাড়াও ভডস্লে জনসনের অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশকের 
সঙ্গে চুক্তি করার সময় জনদন একটি বিচিত্র শর্ত সবসময় করে নিতেন চুক্তিপত্রে | 
তার গ্রন্থের অন্তত একটি সংস্করণ প্রকাশের অধিকার তার নিজের থাকধে এবং তিণি 
যেকোনে! সময় তা প্রকাশ করতে পারবেন। এ-সদ্বদ্ধে বসওয়েল মন্তব্য করেছেন যে, 
জনসনের ইচ্ছ। ছিল, তার সমস্ত গ্রন্থের একটি সংস্করণ নিজে প্রকাশ করে তার সম্পূর্ণ 
মুনাফাটি তিনি ভোগ করেন 

01091101015 190 17191101011 10 108101191। ৪1 50119 13911008 01115 

০৬/1 [0101 2 00111001919 ০0011901101) 01119 ৬/01105. 
জনসনের গ্রস্থাবলী ছাড়াও ভড়স্লে অন্থান্ত আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছিলেন, তার মধ্যে গ্রে'র £1669, স্টারের (509175 ) 1715027) 51729 
ইত্যাদি অন্ততম। এ ছাড়া ডড.জ্লে সম্পূর্ণ একা পরিশ্রম করে ছাদশ খণ্ডে ইংরেছি 
014 71495 এবং তিনখণ্ডে 20৫775 89 58967911275 প্রকাশ করেন । তিনি 
নিজেই এই পনের খণ্ড বই সম্পাদন করেন। ইংরেজি লাহিত্যে কেবল জনসনের 


৯৪ জনসভার সাহ্তা 


অগ্ততম প্রধান প্রকাশক হিসেবে নয়, এই করেকখণ্ড গ্রস্থের জঙ্তও তিনি চিরম্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন। প্রকাশক যে সাহিত্যের উন্নভতিসাধন কতথানি করতে পারেন, অষ্টাদশ 
শতাবীর ইংরেজ প্রকাশক ডড্‌স্লে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত ।% 


ঞ্জনননের বুগ নম্বন্ধে বিখ্যাত ইতিহাদিক 3.1. 119491/81)-এর 77157 5০00] 2৮60 
(1948, (017001)) গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় (1 8০77507'5 £78177 1,118 
11) এবং &. 5 7101991119-এ সম্পাদিত ৩1০11650'5 87£12156 : 2 09001701016 1.1 
৪110 18117191801 1015 96 গ্রন্থ (ছুই খও) পঠিতবা। সাহিতোর ইতিহাসের অনেক হাঃ 
সামাজিক উপকয়ণ এই বইঙলিতে আছে। 


একটা যুগ শেষ হল 


জনসনের যুগের পর বইয়ের ইতিহাসের একটা যুগ শেষ হয়ে গেল বলা চলে। ভাল-মন্দ 
মিশিয়ে একটা যুগ। পাইরেট প্রকাশকের যুগ, উদার সাহিত্যানুরাগী প্রকাশকের যুগ। 
ড্যাপ্টার ও ভড্‌স্লের যুগ। ১৭৮৪ সালে জনসন যখন মার] গেলেন তখন একটা 
মন্দের ভাল যুগও অণ্তাচলে গেল। মারি, কন্স্টেবল, লংম্যান প্রভৃতি বড়-বড় প্রকাশকদের 
যুগ হল উনবিংশ শতাবী। মধ্যে কিছু দিন আবার লেই মন্দার ইতিহাস। 

বইয়ের জগতে লংম্যানরা (-07917819) তখনও প্রায় শিক্ষানবিশ করছেন। 
ছিতীয় জন মারি (01707 1/18%), যিনি মারিদের গৌরব, তখন মাত্ধ ছ*বছরের শিশু, 
ব্যবসায়ের কিছুই জানেন না ও বোঝেন ন1। কবি বাইরন তখনও জস্মান নি। কন্স্টেবল 
(81017109810 00175081016) হয়ত তখন মারির চেয়ে বছর চারেকের বড় হবেন । একজন 
কবি শুধু দূরে পাহাড়ের কোলে বসে জীবনের কি গভীর তাৎপর্যের হদিশ পেয়েছিলেন, 
তা তিনিই জানেন। নিজেরই কল্পিত যন্ত্রণায় তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। প্রকাশকের 
সঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করছিলেন, কবিখ/তি অর্জন করার জন্য নয়, 
বাইরে কোথাও চলে যাবার জন্ট । প্রকাশক যদি সামান্য কিছু দক্ষিণা দিগে বিদায় 
করেন, তাহলে তিনিও ভাগ্যের অন্বেষণে কোথাও বিদায় হতে পারেন, এই মনে করে 
কথাবার্তা চলছিল কবির সঙ্গে গ্রকাশকের। প্রকাশক হলেন জন উইলসন (১০11) 
$/115017), কবি হলেন রবার্ট বার্নস (70061. 875) | কবি বানস মনস্থ করেছিলেন, 
ভার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি যা দক্ষিণা পাবেন, তাই নিয়ে বুক-কিপারের 
চাকরি করতে চলে যাবেন । ১৮৭৬ সালে, তিন শিলিং করে চাদা নিয়ে তার বই ছেপে 
বাজারে বেরুল। রবার্ট বার্নসের প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ । এবইয়ের একখানা 
কপিও আজও পৃথিবীর দুপ্রাপ্যগ্রস্থের ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করতে পারেন নি। বাসের 
কটেজ মিউজিয়ামের (0০999 1/459811) জন্য ট্রািরা একটি কপি কোনো 
ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিলেন, এক হাজার পাউও মূল্য দিয়ে। আর-একটি কপি 
ভাগাবাদ কোনো ব্যক্তি ১৯২৫ সালে কিনেছিলেন ১৭৫০ পাউও মূল্যে । প্রথম বইর্থানি 
৬** কপি ছাপা হয়েছিল এবং খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বাস পেয়েছিলেন কুড়ি পাউওড। 
তাতেই তিনি খুশী হয়েছিলেন । পরে তিনি এনদ্বন্ধে লিখেছিলেন 


৯৬ জনদভায় সাহিত্য 


| 1194 01 51১61101016] 0010199 [01 41101 | 001 9005011001015 

101 80001 0199 11410190 8170 1105, 1) ৬৪110 ৬/85 11011 

018111190 0/ 1068 19091001017 11791 4101) হিতো) 01910000110 3 810 

0951095 | [00901660908 ৪|| 9)১0991585 090010190 116211/ (04910 

000105. 11015 08118 ৬৪1%/ 59850178101) 89 1 ৬/85 111111170 01 

11109101170 17/5910ি101 ৮/911 01 110179% 10 10100011911 10895809. 

/55 5001. 89 | ৬25 1185191 ০1 1116 00111985, 1116 [0106 ০01 
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নয় গিনি, পকেটে নিয়ে, কবিতা বেচে, বার্নস সাগর পাড়ি দিলেন । কিসের সন্ধানে ? 
কাব্যের প্রেরণার সন্ধানে নয়, জীবিকার অন্বেষণে । এডিনবরায় গিয়ে বার্স ৭109181 
|01) ০06 0)9 0৪ হলেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর ভাগ্য বিশেষ স্ুগ্রসন্ন হল না। তার 
কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ শেষ হবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্ তিনি যখন তার 
প্রকাশক উইলসনকে অনুরোধ করলেন, তখন উইলসন তা পরোক্ষে প্রত্যাখ্যান 
করলেন। পরোক্ষে বঙ্গার কারণ, উইলসন বললেন যে, কবি বার্নস যদি তার বইয়ের 
জন্য কাগজ কিনে দেন তাহলে কষ্ট করে ছেপে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন । 
বার্নসের টাকা ছিল না কাগজ কিনে দেওয়ার মতো । ক্কটল্যাণ্ডের অন্য একজন প্রকাশক 
উইলিয়াম ্ীচ (৬1181) 019901) রাজী হলেন বই ছাপতে, কিন্ত তাও চাদা তুলে । 
স্কটিশ অভিজাতশ্রেণীর উপর বার্নসের প্রভাব ছিল যথেষ্ট । বড়-বড় লর্ভরা তাকে টাক। 
দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হলেন। লর্ড এগলিন্টন নিজে বিয়াল্লিশ কপি বই কিনতে 
স্বীকৃত হলেন। প্রকাশকের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বানদ বন্ধু-বান্ধবর্দের কাছে অনেক 
চিঠিপত্র লিখেছিলেন এইসময় । অবশেষে তিনি বইখানার লভ্যাংশ থেকে যখন ৫০* 
পাউণ্ড পান তখন খুশী হন মোটামুটি । 

সারাজীবন দারিপ্ৰোর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে বানমকে ৷ দারিজ্র্ের 
গীড়ন যত যেড়েছে, তত ভার জিদও বেড়েছে । দেশবাসী বা প্রকাশক কেউ তার বিরাট 
প্রতিভার বিশেষ সমাদর করেন নি সেদিন । শেষে স্কটগ্যাগুবাদী তার পরিষার-পরিজনের 
জন্ত ৭০০ পাউণ্ড টান! তুলে তাঁকে সাহাধ্য করেছিলেন । এইটাই তাদের ওঁদাপীন্চের 
একমাত্র সাস্বনা ও ক্ষতিপূরণ । তীর কাধ্যগ্রন্থ থেকে ১৮** সালে তিনি ১৪০* পাউও 
পান। 


একটা যুগ শেহ হল ৯৭ 


বার্নস ছাড়াও আরও একজন কবি এইসময় তীর জীবনের শেষ কয়েকটা দিন 
প্রকাশকের সন্ধানে কাটাচ্ছিলেন। তিনি উইলিয়াম কুপার (11181) ০০৬/1১91)। 
খ্যাতনামা প্রকাশক জোসেফ জনসন ছিলেন কুপারের প্রকাশক । বানসের মতো! 
কুপারের অনৃষ্ট অতটা মন্দ ছিল না। প্রকাশকের কাছ থেকে তিনি ততটা দুর্ব্যবহার 
পান নি, ষতটা বার্নন পেয়েছিলেন | লেভী হেস্কেখকে (90 176916801) একথানি পত্রে 
কুপার লিখেছিলেন 


,101115011 1091895 ৬৪ 181)090181 11 019 81815 011 1০ 
রা 16 2005 ৬10 81109191110 01061 00410 11 [091- 
501) 01 119 00011086101) 8110 (0 116101011 | /1161 000951017 
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সাহিত্যিক ও কবিমাত্রই একটু বেশি ভাবগ্রবণ। তাই সামান্য উপরূত হলেই উচ্চাসের 
টানে তারা অনেক কথা বলে ফেলেন। কুপারও তাই বলেছেন। তাই দিয়ে 
প্রকাশকের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝ! যায় না। জনসন বাজারের অনেক প্রকাশকের চেয়ে 
হয়ত সৎ ও উদার ছিলেন । তবে তার জন্য ফুপারের স্বৃতি তার প্রাপ্য কি না বলা যায় 
না। স্তুতি উচ্চারিত হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই এই জনসনের সঙ্গে কুপারের বিরোধ 
বাধল হোমারের অনুবাদ নিয়ে। তারপর এ মহিলাকেই তিনি আবার জনসন সম্বন্ধে 
যা লেখেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কুপার লেখেন 
| 21 1701 1001) 1091191 10199390 ৬10 019 0981615 11 ৪00011015 
0191) ০1591 1 ৬/০এ০ 09 08110 )011501) 21078৬6) 8110 
91010 016 10800110 0181 1 01115 1)17) 0178. 1০9৬/, 01090490111 00 
101 10911191005 01101. 50 11011 01 115 11091811.. 95 | 4৪5 
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181011211019% 01 1000165811615. 
কুপার অবশ্থ পরে পোপের মতে! টাকা-পয়সা ও নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে খুব বেশি যাত্রায় 
সজাগ হয়েছিলেন। স্বতরাং গোড়াতে যে-দৃষ্টিতে তিনি তীর প্রকাশককে দেখতেন, 
পরে আর তা দেখতেন না। জনসন সম্বন্ধে তীর শ্রদ্ধাও তেমন ছিল না পরে। জনসন 
হয়ত বিরাট আদর্শ-পুরুষ ছিলেন না ঠিকই । প্রকাশক হিসেবেও তিনি যে খুব উদার, 
মহান্ভব ও সাহিত্যান্গরাগী ছিলেন তা নয়। প্রধানত তিনি ব্যবসায়ীই ছিলেন । 


৬৮ 


৯৮ জনসভার সাহিত্য 


কিন্ত তাহলেও প্রকাশক হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে তীর দান অল্প নয় । ফরাসী বিপ্লবের 
আদর্শে অচ্ুগ্রাণিত অনেক লেখকের লেখা তিনি সাহস করে প্রকাশ করেছিলেন তখন, 
যা অন্য অনেকে করেন নি। শুধু যে তিনি বই প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, নিজেও তিনি 
বিপ্লবীদের মতামত পোষণ করতেন। তার জন্য তিনি অনেক কষ্টও সহ করেছেন। 
গিলবার্ট ওয়েকফিল্ডের (0110911 $/816511614) বই ছেপে জনসন ন'মাস কারাদণ্ডও 
ভোগ করেছিলেন । তখনকার দিনে এটা একট! রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এ ছাড়া, 
জনসনের সঙ্গে উইলিয়াম ব্রেকের ($41|1917 8188) সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য । ব্লেকের 
176 1197707, 13/01%101 বই তিনি গ্রকাশ করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্ীর শেধধিকের আর-একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য : “ক্যাডেল ও ্ট্রাহান্ঠ (08611 8 508191)। 'ক্যাডেল ও স্ট্াহান্‌' 
দু'জনেই জনপনের 1:£9$ ০ ৫ 79৫৫5-এর অংশীদার প্রকাশক ছিলেন। পরে তীরা 
দু'জন লগ্ুনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক হয়েছিলেন । হিউম (110116), গিবন 
(919১০1), এ্যাভাম শ্মিথ (/১0৪থা। 9110) প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের বড়-বড়গ্রন্ 
প্রকাশ করার দায়িত্ব তারাই নিয়েছিলেন। সমগ্র ইংরেজ জাতি সেজন্য আজ তাদের 
প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকাশক হিসেবে তারা যে স্ুধী-সমাজে কতথানি শ্রদ্ধেয় 
ছিলেন তা! দীর্শনিক হিউমের একটি উক্তি থেকেই বোঝা ষায়। গিবনের বিশ্ববিখ্যাত 
গ্রন্থ 1060116 022 77411 07 107701, 71296 প্রকাশিত হবার পর একটি কপি 
তার! হিউমকে উপহার দেন। গিবনের বই পেয়ে প্রকাশককে হিউম লেখেন 
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07001) 08410100101) 000 10811058170 1]. 09091175. 
গিবন, হিউম, এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থ প্রকাশ করে ক্যাঙেল ও স্ট্রাহান্‌? 
অমর হয়ে আছেন। কিরকম ব্যবহার করতেন তার! লেখকদের সঙ্গে, গিবনের একটি 
ৃষ্াস্ত থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। গিবনের 07, 777 গ্রন্থের প্রথম 
থণ্ডের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় মাত্র একহাজার কপি। অল্লদিনের মধ্যে সংস্করণ নিঃশেষ 
হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় দেড়হাজার কপি এবং তৃতীয় সংস্করণ আরও 
হাজার কপি। এই তৃতীয় সংস্করণের দেনা-পাওনার একটি হিসেব প্রকাশকদের পুরানে। 
হিসেবপত্রের দঙ্থরে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাই থেকে দেখা যায় যে লেখক অর্থাৎ 
গিবন নিজে মুনাফার তিনভাগের ছুইভাগ নিয়েছিলেন এবং প্রকাশক দু'জন বাকি 
একভাগ ছু 'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন । গিবনের 10861876 ০7১0 7৫11 06 1397107 
17775 ( প্রথম খণ্ড, ৩য় সং) গ্রন্থের হিসেব এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি 


একট! যুগ শেষ হল ৯৯ 


ছাপা বাবদ : ১১৭ পাউগ্ড 
১৮* বীম কাগজ : ১৭১ পাউগ্ড 
প্রুফ রীভার : ৫-৫-০ পাউগ্ড 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদি : ১৬-১৫- পাউও 
মোট ৮৩১০ পাউগ্ 

১৬ শিলিং মূল্যে একহাজার বই বিক্রি -০৮০* পাউগ 
প্রকাশন-ব্যয় সর৩১* পাউগ্ড 
মুনাফা -০৪৯০ পাউগ্ড 
লেখক গিবনের লভ্যাশ ( তিনভাগের দু'ভাগ ) -৩২৬-১৩-৪ পাউগ্ড 
প্রকাশকদের লভ্যাংশ ১৬৩৬৮ পাউও 
-০৪৯০ পাউণ্ড 


এই হিসাবটি সাহিত্যের ইতিহাসের একটি মূল্যবান “ডকুমেন্ট” হয়ে আছে। প্রকাশক 
যে কত উঁচুস্তরের হতে পারেন এটা তার প্রতিহাপিক প্রমাণ। ইতিহাসের বইয়ে 
তৃতীয় সংস্করণে লেখক এই মুনাফা ভোগ করছেন এবং প্রকাশকরা বইয়ের লোকপ্রিয়তার 
স্থযোগ নিয়ে বেশি লাভ করতে চাইছেন না। হলেনই বা তিনি গিবন, তাতে ক্ষতি কি? 
আমাদের দেশে কোনো গিবনের সে-রকম সৌভাগ্য হয় নি এবং কবে হবে তারও ঠিক 
নেই । ক্যাডেল ও স্্বাহানের মতো প্রকাশকের ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যায়, ইংরেজ 
জাতি ও ইংরেজি সাহিত্য অকারণে এত বড় হয় নি। ইংরেজি সাহিত্যের বৈচিত্রা, 
এশবর্য ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ, যুগোপযোগী বড়-বড় প্রকাশকদের পোষকতা। রাজসভার 
পোষকতা৷ না৷ পেলে বহু রাজকবির প্রতিভার যেমন অকালমৃত্যু হত, দুবদর্শী ও উদ্যোগী 
প্রকাশকদের সহযোগিতা না পেলে তেমনি আধুনিক যুগের ইংরেজি সাহিতোর অনেক 
শক্তিশালী সাহিত্যিকের প্রতিভার সম্যক বিকাশ হত না। 


র্ণযুগের হুচনা 


লেখক ও প্রকাশকের ্বর্ণযুগগ বল! যায় উনবিংশ শতাবীকে | ফরাসী বিপ্লবের “দাম্য, 
মৈত্রী, শ্বাধীনতা'র বাণী নতুন প্রেরণ! সঞ্চার করেছিল লেখকদের মনে । ইংরেজি 
সাহিত্যের রোমান্টিক পুনজাঁবনের মধ্যে সেই নতুন প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে- 
যুগের মুখপাত্র ছিলেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, বাইরন, শেলী, কীটস। লেখকদের 
মতো! একই বিক্রেতার মতো! ফিলিপসও তখনকার দিনে বইপত্রের সঙ্গে পেটেন্ট ওষুধ ও 
সাহিত্যকে তীর প্রকাশ করে প্রচার করেছিলেন । 

মারি (10118), কন্ন্টেবল (০0179191019), লংম্যান (1-01197781) প্রভৃতি বড়-বড় 
প্রকাশকরা এইসময় বইয়ের জগতে ষুগাস্তর এনেছিলেন। তাঁদের কথা বলার আগে 
একজন হ্বল্পখ্যাত প্রকাশকের কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়, তার নীম রিচার্ড ফিলিপস 
(9101810 211110125)। অন্যান্য অনেক পুম্তকবিক্রেতার মতো ফিলিপনও তখনকার 
দিনে বইপত্রের সঙ্গে পেটেন্ট ওষুধ ও নানারকম জিনিসপত্র বিক্রি করতেন । ব্যবসা 
ছেড়ে তিনি সাহিত্যের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হলেন এবং “লিসেষ্টার হেরান্ড' পত্রিকা প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করলেন। হোসিয়ারী, পেটেন্ট ওষুধ ও সাহিত্যের ব্যবসায়ী হলেও, তার 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য তিনি দুঃখও 
বরণ করেছেন যথেঈ। টম পেইনের 815 ০ 24% বিক্রি করার জন্য ১৭৯২ 
সালে তিনি দেড়-বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রিষ্টলের সাহায্যে তিনি জেলথানা 
থেকেই “হেরাল্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। পরে “মিউজিয়াম” বলে একটি 
পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। ভাঁল-ভাল বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ করার দিকে তার 
ঝোঁক ছিল বেশি ; কিন্তু প্রকাশক হিসেবে শেষ পর্যস্ত তিনি খুব কৃতকার্য হতে পারেন নি, 
তীর আদশগ্রীতির আতিশয্যের জন্য । 

উনবিংশ শতাব্দী হল, মারি, লংম্যান ও কন্স্টেবলদের যুগ । মারিপরিবার প্রায় 
ত্রিশ বছর আগে থেকেই বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন । প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল 
তখন “ম্যাক মারি” (1480147/) | পরে তিনি “ম্যাক” কথাটি বর্জন ক'রে শুধু মারি 
হন এবং নৌ-বিভাগের চাকরি থেকে অর্ধেক বেতনে অবসর গ্রহণ করে ১৭৬৮ সালে 
ফ্রিট স্ত্রিটে উইলিয়াম স্তাগুবির” পুরানো প্রতিষ্ঠানটি কিনে ফেলে ব্যবসা আস্ত করেন । 


স্ব্ণযুগের নুচনা ১৯১ 


নৌ-বিভাগের চলস্ত জাহাজ” মারি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রর্তীকরূপে গ্রহণ করেন। 
প্রতিষ্ঠাতা মারি ১৭৯৩ সালে যখন মারা যান, তখন তার দোকানের সেলসম্যান স্ামূয়েল 
হাইলেকে (98100191 1119116%) তিনি তার উইলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে 
যান। দ্বিতীয় জন মারি ফ্রিট স্্রিটে ব্যবসা আরস্ত করেন এই অংশীদারকে নিয়ে । 

হাইলে বই বিক্রির ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলেন, কারণ অন্তরের প্রকাশিত বই 
বিক্রি করে কমিশন পাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ, তার মধ্যে কোনে! দায়িত্ব নেই। দ্বিতীয় 
জন মারি তখন কিশোর বালক, তাই মনে-মনে ইচ্ছা থাকলেও তিনি হাইলের এই 
গৌড়ামির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন নি। পরে তিনি যখন মাবালক হন, তখন ১৮০১ 
সালে তিনি এসম্ষক্ধে একজন নাট্যকারকে লিখেছিলেন : 16 00015 0181 001170 
1 11101111199 10991 91801168010 ৪ 01019 01 ৪1091101701. 

দু'বছর পরে মারির সঙ্গে সেলমম্যান অংশীদার হাইলের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দ্বিতীয় 
মারি ছিলেন রোমান্টিক যুগের আদর্শ প্রতিনিধি, অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও প্রগতিশীল । 
তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, ইংলগ্ডের আদর্শ শ্রেষ্ট গ্রকাশক হবেন এবং প্রতিভাবান লেখকরা 
তার প্রতিষ্ঠান থেকেই পাঠকচিত্তে প্রতিষ্টা লাভ করবেন । হাইলের সঙ্গে তার মতভেদ 
হওয় খুব স্বাভাবিক | মারি গ্রকাশনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন বিরাট আকাঙ্ষা নিয়ে । পরে 
তার উদ্দেশ্ত যে কতখানি সার্থক হয় তা বাইরন ও স্কটের মন্তব্য থেকেই যে কেউ বুঝতে 
পারবেন। মাবিদের সম্বন্ধে বাইরন বলেছিলেন, 4১181 01201011516 এবং স্কট 
বলেছিলেন, “£17106101 01016 1951 | সতিাই তাই। 

লেখক ও প্রকাশকরা শুধু যে লণ্ডনেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তা নয়। 
লণ্ডনই অবশ্ঠ প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু এইসময় একজন প্রকাশক অন্তত লগ্তন থেকে 
অনেক দুরে অন্য একটি কেন্জে সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিষ্টান স্থাপন করে যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। তিনি আকিবল্ড কন্স্টেবল (/0110810 0017519019)। 
এডিনবারাতে কন্স্টেবল ব্যবসা আরম্ত করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে | লগ্ুনের 
একচেটিয়া আধিপত্য তিনিই প্রথম খর্ব করেন। মাস্থি বলেছেন কন্স্টেবল সম্বন্ধে; : 
%/৯ 1181 01819 580801/ 810 81719110199) (015191018 9881990 016 
00010 25169 10 ৪ 11090/) 817010810 90916810151 101 115 00019. 
01800911 00118001110 1016 0851 800015 80001 1101) 118181990 119 
10195009 01019 00151151110 0909 01949110941 5000191)0) 810 11216 


১:6,10801779 : 28%757772 074 2002561178) 254 


১২ জনসভার সাহিত্য 


01171001101 ৪ 091709 0 50101815110) ৪170 11091810016 + ১৮০২ সালে 
কন্স্টেবল “এডিনবারা রিভিউ” পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ত করেন এবং ওয়াল্টার 
দ্বট ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেন। কিছুদিনের যধ্যেই 
তিনি স্কটের 9£৮ 715%55/721; এবং 729 ০0 £%6 14৫5 2585%61 প্রকাশ করেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই কনৃন্টেবল লগুনের প্রকাশক-মহলেও চাঞ্চল্যের হৃট্টি করেন। লেখক 
মহলে তার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সকলেই সজাগ হন। 'এডিনবারা পত্রিকা” বিক্রির জন্য 
লগুনে লংম্যানরা (-07911819) দায়িত্ব নেন। কন্স্টেবলের সঙ্গে লংম্যানের একটা 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে মতভেদের জন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং মারি 
হন “এডিনবার পত্রিকা'র লগ্ডন প্রকাশক । কিন্তু মারির সঙ্গেও পরে লংম্যানের মনো- 
মালিন্য হয় এবং মারি স্বতন্ত্রভাবে 0%519 পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। 
লংম্যানের সঙ্গে কন্স্টেবলের যখন ব্যবসায়িক সম্পক স্থাপিত হয়, তখন টমাস 
নর্টন লংম্যান ব্যবসায়ের মালিক । তিনি হলেন দ্বিতীয় লংম্যান। ১৭৯৭ সালে তীর 
মৃত্যুর পর তৃতীয় লংম্যান প্রতিষ্ঠানের কর্তা হন। এই তৃতীয় টমাস লংম্যানই তাদের 
প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাহিত্যজগতে যে নতুন আদর্শ ও প্রেরণার সঞ্চার 
হয় ফরাসী বিপ্লবের পর, তার বিকাশ হয় প্রধানত ইংরেজি রোমার্টিক কাব্যে। লংম্যান 
সেই কাব্য-সাহিত্য প্রকাশ করে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের প্রগতির পথ পরিষ্কার করে 
দেন, তেমনি কবিদেরও আত্মপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট লাহায্য করেন। শুধু তাই নয় - ইংলগ্ডের 
পাঠকগো্ঠীর মনে তারা নতুন সাহিত্যের রুচি জাগিয়ে তোলেন। শুধু বই প্রকাশ করা 
নয়, লেখক তৈরি করা এবং সুস্থ রুচিসম্পন্ন পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তোল যে প্রকাশকদের 
অন্তম কর্তব্য, একথা লংম্যান, মারি প্রভৃতি সকলেই জানতেন। প্রকাশকের সেই 
এতিহাসিক কর্তব্য পালন করার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। বাইরন, 
স্কট, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সকলের সঙ্গে গভীর সৌহার্দের সম্পর্ক লংম্যানর৷ ত্বচ্ছন্দে স্থাপন 
করতে পারতেন যদি না তারা 12721151805 2712 90০601 £2/61/65 
্রন্থখানি প্রকাশ করতে গররাজি হতেন। গররাজি হবার কারণ, বইথানির মধ্যে এমন 
কয়েকজন কবি সম্বদ্ধে বাইরন কটু মন্তব্য করেছিলেন, ধাদের সঙ্গে লংম্যানের সম্পর্ক 
ছিল। বাইরনের বদলে টম মুরের (101) 110০16) সঙ্গে লংম্যানের সম্পর্ক স্থাপিত 
হয় এবং মুরের সমস্ত বই লংম্যান প্রকাশ করেন, কেবল বাইরনের জীবনী ছাড়া। 
মুরের বিখ্যাত 1911 7২০01 গ্রন্থের জন্য লংম্যান ৩*** পাউও অগ্রিম দিয়ে চুক্তি 
করেন । বই লিখতে মুরের অনেক দেরি হয়, কিন্তু তা সত্বেও প্রকাশকর] তাকে তার 
জন্ত কোনদিন বিভ্রত করেন নি। এসম্ন্ধে মুর নিজেই মন্তব্য করেছিলেন : 17619 


দব্ণধুগের সুচন! ১০৩ 


185 98100) 000011760 817 08158001011 1 ৬4110171189 810 10061 
1846 91101719 50 58101519010111% 1) 68011 00615 9951” ব্যবসা ও কবিতার 
এত স্থন্র যুগপৎ বিকাশ যে সম্ভবপর, মূরও তা কল্পনা করতে পারেন নি। তিনহাজার 
পাউও অগ্রিম দেওয়া এবং দিয়ে ধের্য ধরে পাওুলিপির প্রতীক্ষায় বসে থাকা, ক'জন 
প্রকাশকের পক্ষে সম্ভব, ভাববার কথ! । সঙ্গতির দিক দিয়ে কেউ-কেউ পারলেও, সে- 
রকম মনোবৃত্তি ক'ঞজনের থাকে? লংম্যানদের ছিল এবং তার জন্যই তারা প্রকাশন- 
ক্ষেত্রে অত বড় হতে পেরেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত জন মারিদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মারিরা পরে 
ফ্রিট সিট থেকে আলবার মার্গে রটে চলে গিয়েছিলেন । মারি যৌবনে 'য স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন, সেই স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন প্রকাশক-জীবনে ৷ মাখিদের 
মতো উদারচিত্ত, প্রগতিশীল ও দুরদর্শী প্রকাশক তখনকার দিনে কেউ ছিলেন কি-না 
সন্দেহ। বাইরন লট প্রমুখ কৰি ও সাহিত্যিকদের জণচিত্তে প্রতিষ্ঠিত কণেছেন প্রকাশক 
জন মারি। 

১৮১২ সালে মারি বাইরনের চাইল্ড হেরন্ড' (0/2126 171014) প্রকাশ করেন । 
আলবার স্ত্রিটে তীর যখন উইলিয়াম মিলাবের গৃহ কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সেখানে 
স্থানান্তরিত করেন, তখন তার ড্ররিংরুমটিকে তারা সাহিতোর বিখ্যাত আড্াখানা 
করে তোলেন। তখনকার ধিনের অধিকাংশ খাঙনামা করি 'ও সাহিতিকদের 
আড্ডাথান। ছিল প্রকাশক মারির এই ডরয়িংরুমটি । সেখানে যাতায়াত ছিল না, এমন 
কোনে! গণ্যমান্য সাহিত্যিক তখন ছিলেন ন1!। বাইরন যেতেন, স্কট খেতেন, সাদে 
যেতেন, ক্যাম্পবেল যেতেন । প্রকাশক মাবিও তাদের সঙ্গে সাহিতোর আড্ডায় যোগ 
দিতেন। এনসম্বষ্ধে জন মারি তার এক আত্ীয়কে একবার লিখেছিলেন 

| গা। 11 0116 1901 01 598110 109150175 0108 111011651191716 111 

|110900116 9170 [81611 50101 85 09171110) 61619, 10901111051, 

5001016) 0০811)0911১ 81051 50000 19091768 50981) 0111910, 

010191) 89110) 1010 81017 810 001615) 0105 1980110 116 

1105 91101601116) 10117719815 01101056010 11 10015171655 

||) 01191101850 110170111 810 81101601161. 
মারির নিজের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশক +ও 
লেখকের সম্পর্ক কত বদলে গিয্বেছিল। সাহিত্যকেশরী যিনি, তীর পিছনে প্রকাশকরা 
এখন আর এজেণ্টের মতো! ঘুরে বেড়ান না । জনসনের যুগ পর্যস্ত সেইটাই অন্যতম 


১৪৪ জনসভায় সাহিতা 


প্রথা ছিল। এখন প্রকাশকদের আত্মমর্ধাদীবোধ অনেক বেড়েছে । তারা কেবল 
ব্যবসায়ী নন, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও পরিবেশক | প্রকাশক ও লেখকের মর্যাদার 
কোনে পার্থক্য নেই। লেখক সাহিত্য স্থষ্টি করেন, প্রকাশক তার পোষকতা! করেন 
সবদিক দিয়ে। তিনি সাহিত্যিকের বন্ধু ও সহযাত্রী । এই সহযাত্রিত্বের বোধ, প্রকাশক 
ও লেখকের মধ্যে আগে ছিল না। তাই প্রকাশকের ড্য়িংরুমে এখন খ্যাতনামা 


সাহিত্যিকদের আনাগোণা করতে বা আড্ডা দিতে বাধা নেই। মাগির ভাষায় : 
£18 20101151815 018৬/1170-00। 85 10৬/ 0116 08109 01 81) 8109019- 


0181019 010৬/ 01 801011015. 

ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদশ ও শিল্পবিপ্নবের গতিশীলতা একভ্রে যুক্ত হয়ে, 
উনবিংশ শতাব্দীতে যানবসমাজে খন নবজীবনের পথে জয়যাত্র। গুরু হল, তখন 
তারই পতাকা উড়িয়ে একসঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে লাগলেন লেখক ও প্রকাশক। 
জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত দরজ। সর্বসধারণের সামনে খুলে দেবার ব্রত গ্রহণ করলেন তীর।। 
রাজসভা৷ থেকে এগিয়ে যাবার পথে অনেক চড়াই-উত্রাই পার হয়ে, দৃঢ়পদে ও স্থিরচিত্তে 
তারা জনসভার দিকে অগ্রপর হলেন। বাইরের সমাজে যেমন, সাহিত্যেরও ইতিহাসেও 
তেমনি, এক নতুন স্ব্ণযুগের সুচনা হল। 

এই স্বর্যুগই হল পাঠকের যুগ। ধীরে-ধীরে এই নতুন যুগের বিকাশ হচ্ছে, পৃথিবীর 
সর্বত্র, এমনকি বাংলা দেশেও । প্রকাশকদের একচ্ছত্র সাহিত্য নিয়ন্ত্রণের যুগ এখনও 
সম্পূর্ণ শেষ হয় নি অবশ্তা। সমাজের গড়ন বদলাবার আগে, তা! হওয়াও সম্ভব নয়। 
তবু তাদের সর্ধময় কর্তৃত্ব যে যুগ-সচেতন স্থরুচিবান পাঠকগোর্ঠী অনেকটা খর্ব করেছেন, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সচেতন পাঠক- 
গোঠী সাহিত্যক্ষেত্রে যে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছেন, সাহিত্যের 
ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়াযায়। আজও রুচিবান বিচারশীল পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়ে নি বলে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত ডেমক্রাটিক স্বরণযুগের প্রতিষ্ঠা হয় নি। 
তবে স্চনা যে হয়েছে এবং সাহিত্যের নিশ্চিত গতি যে সেইদিকে, তা পরিষ্কার 
বোঝা যায়। 


কবিতার বাজার মন্দ 


উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য-জগতে হ্বর্ণযুগের স্চনা হল বটে, কিন্তু তাই বলে তার 
সবটুকুই সোন! নয়। তা হ্য়ও না। অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র মদ কোনো যুগই 
নয় ইতিহাসে। ভাল-মন্দ মিশিয়ে ইতিহাস। সাহিত্যিক ও প্রকাশকের হ্্ণযুগের বা 
উনিশ শতকের ইতিহাসও তাই। প্রথমার্ধের “রোমান্টিক পুন্জাঁবনে'র যুগ মোটামুটি ভাল 
বলা চলে। দ্বিতীয়ার্ধে মন্দের ভাগ বেশি । মারি ও লংমযানের মতে প্রকাশকরাও 
তখন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। 
প্রকাশকদের যথেষ্ট ক্রটি-বিচুুতি থাকা সত্বেও উনিশ শতককে নিঃসন্দেহে সাহিত্যের 
্ব্যুগ বল যায়। এইসময় আদর্শ প্রকাশকরা সাহিত্য বাবসার অবতীর্ণ হন এবং 
অন্থান্ত ব্যবসায়ের চেয়ে প্রকাশনের ব্যবসা যে ভিন্ন জাতের, একথা তারা নিজেদের 
ব্যবসায়ী নীতির দ্বারা প্রমাণ করে দেন। তাহলেও সব পুম্তক ব্যবসায়ীই জন মারি বা 
লংমযান, কন্স্টেবলের মতো ছিলেন না। সাধারণ ব্যবসায়ীর মতো মুনাফালোভী 
্রস্থ-ব্যবসায়ীও অনেকে ছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে তারা বাজারের কাস্টমারের মতো 
শোষণ করেছিলেন। এইধরনের প্রকাশকদের লক্ষ্য করেই চার্লস ল্যান্ব (০181169 
|-9770) তার বিখ্যাত কটুক্তি কসেছিলেন মনে হয়। এক বন্ধুকে চালস ল্যান্থ লিখেছিজ্েন 
1110/ ০01591 1810191) 11 0981 511) 107 08 51991) 181198181) 
1001) 51910-0851) 188৫-1010 11001] 17017 90011585. 1 00180 10011 
179 00175018101 10110195 10605/681 018 0951 ৪110 119 1090, 
78169 11101) 01 01181) 8110 112 9 09170011/ 11 01161) 1901191 011011 
1011 518৬6 10 116 1009015581181551719 81910115 010215 1617 
(16% 199 00001 89040011015 80 01811 10601...+00 1010৬/ 101. ৬7181 
৪1810801005) 01511017651 581 01858 1000165611919 219. 
ল্যাবের এই স্বীকারোক্তি প্রকাশনের ইতিহাসে একটা দলিলের মতো রয়ে গেছে । এঁ 
রকম বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ, এত তীব্র ভাষায়, প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আর কোনো গ্রস্থকীর 
বোধহয় প্রকাশ করেন নি। তৃকাঁ ও তাতারদের মতো প্রকাশকরা! সর্বগ্রাসী ও অত্যাচারী, 
একথা জন মারি ও লংম্যানের যুগে ল্যান্থের মতে! লেখকের পক্ষে বল! যে কতখানি 


১০৬ জনসভার সাহিত 


গুরুত্বপূর্ণ, তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। ল্যান্কের এই এঁতিহাপিক উক্তি থেকে 
এইটুকু অন্তত বোব। যায় যে, উনিশ শতকে প্রকাশন-জগতে স্বর্ণযুগের স্চনা হলেও, তার 
সবটাই সোন| ছিল না এবং সকলেই জন মারি বা লংম্যান ছিলেন না! । 

সাহিত্র ক্ষেত্রে পুনজাঁবনের যে জোয়ার এসেছিল, উনিশ শতকের মাঝ[মাঝি তাতে 
ভাটা পড়ল। কাব্যেরও যে আনর হিল গোড়াতে তা আর রইল না। ৭7990 
//89 ০0 01 0951101| কাব্যের বাজারে এইপময় সবচেয়ে বেশি মন্দ! দেখা দিল । 
কবির! প্রথম জথম হলেন। এমনকি জন মারির মতে। সংপাহনী বি5ক্ষণ সাহিত্যরুচি- 
সম্পন্ন প্রকাশকও কবিতার বই প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন । কাব্যের পাঠক ও 
প্রকাশক আমাদের দেশে নেই বলে আমরা অনেক সময় ছুঃখ প্রকাশ করে থাকি এবং 
মন্তবা করিয়ে, এট। আমানের বৈশিষ্টয। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈশিষ্ট 
শুধু আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এ বৈশিষ্ট্য ইংরেজি সাহিত্যের, 
ইংরেজ পাঠক ও প্রকাশকদেরও ছিল একলময় | ওয়ার্ডনওরার্থের) /01050107) 
বা টেনিপনের (1611/501) মতো কবিকেও একসময় কাব্যের পাওুলিপি নিয়ে 
প্রকাশকদের দ্বারে-্বারে ধর্ন। দিয়ে বেড়াতে হয়েছিল । জন মারির মতো প্রকাশক 
কাব্য ও উপন্যাসের প্রতি সন্দি্ধ দৃষ্ট নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিলেন । জর্জ প্যাস্টনের 
ভাষায়, ০ 10901 ৬10 180191 81901101090 6০ 01 170080% ৪10 100101)) । 
এইসময় মারির মতো প্রকাশকও শুধু কাবোর নয়, উপন্যাসেরও নমন্ত পাতুলিপি অন্যান 
ব্যবলায়ীনের কাছে বিক্রি করে ধিগ়্েছিলেন, জেন অন্টেনের উপন্।স পর্যন্ত নিজে প্রকাশ 
করার সাহস পান নি। 

লংম্যান প্রকাশিত ওয়ার্ডদওয়ার্ধের একথানি কাব্য-সঙ্কলন (৫০* কপির সংস্করণ) বিক্রি 
হতে চার বছর সময় লেগেছিল । ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতা লিখে 
মোট একহাঁজার পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন । টেনিসনের কবিতার পাঠকের সংখ্যাও 
এত অল্প ছিল এবং এত কম অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেইজন্য 
তিনি বিবাহ করতে পারেন নি। রবার্ট ব্রাউনিঙের (99991? 870/7119) অবস্থাও 
তদ্রপ। মক্সন (14০০1) ছিলেন ব্রাউনিডের অন্যতম প্রকাশক । কবিতার চাহিদা 
তখন এত কম ছিল যে, প্রকাশক মক্সুন বাধা হয়ে ব্রাউনিউকে অনুরোধ করেছিলেন, 
পুস্তিকাকারে (2511190) তার কাবাগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য, যাতে প্রত্যেক পুস্তিকা 
প্রকাশের খরচ দশ-বারো পাউগ্ডের বেশি না হয়। ব্রাউনিও তাতেই রাজী হন এবং 
১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্ধন্ত তাঁর অনেক কবিতা পুস্তিকাঁকারে খণ্ডে-খণ্ডে 
প্রকাশিত হয়। এডমওড গন্‌ (60171100 39592) তার 00004 2% ০ 1280001 


কবিতার বাজার মনা! ১০৭ 


82047%)-র মধ্যে ব্রাউনিঙের একখানি চিঠি প্রকাশ করেন এই পুস্তিকা প্রকাশের 
ব্যাপার সন্বন্ধে। তার মধ্যে ত্রাউনিউ য। লিখেছেন তা সত্যিই মর্মান্তিক । ব্রাউনিঙ 
লিখেছেন 

116 (110)0011) 10111190 011 1119 000551019) 1019 190819 01 71119, 

৬/1011/ 21 11 6১000819583 0191 15, 16007117190 0791) 810 580- 

(80010 076 491 110061819 1610119, 38111178111 0011) 019 1011 01 

018 18117811067 01 8১139119935... 
প্রকাশক খরচ করে কবিতার বই প্রকাশ করতেন। বই বিগ্রি হলে যা পাওয়া যেত তাতে 
প্রকাশকের খরচ না উঠলে, বাকিটা তিনি কবি ত্রাউনিঙের নামে বিল করে পাঠিয়ে 
দিতেন। তবু মঝ্সন অন্যান্য অনেক প্রকাশকের তুলনায় তখন অনেক বেশি উদার ও 
সাধু ছিলেন । 

শ্বধু মারি বা মক্সন নন, লংম্যান সম্বন্ধেও এইসময়ের অনেক কাহিনী শোনা যায়। 
তার মধ্যে একটি বিশেষ উপভোগ্য কাহিনীর উল্লেখ করছি এখানে । উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি জনৈক মহিল! লেখিকা প্রকাশক লংম্যানের কাছে তার একথাণি কাবা গ্রন্থ 
প্রকাশের জন্য সোজাস্থজি আবেদন করেন লংম্যান তার উত্তরে তাকে জানান 

0/ 0981 19021, 1015 170 000901)11001110 116 0060 $ 1700090 

৬৪175 [00901009111 179 8 ০901691/ 10001 8170 ৬/০110111 

0017168 (0 19115. 
মর্মার্থ এই : মহাশয়, কবিতার বই প্রকাশের জন্য এখন আমাদের কাছে আপবেন না। 
কবিতা আজকাল আর কেউ পডতে চান না। তার চেয়ে গৃহস্থালী রান্নাবানন। সন্ধে যি 
কোনো বই লেখেন নিয়ে আনবেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে । চিঠিখান। 
পড়লেই বোঝা যায়, প্রকাশক লংম্যান দুঃখ করে বিদ্রুপ করেছিলেন, মতই লেধিকাকে 
রন্ধনের বই লিখতে বলেন নি। কিন্তু লংম্যানের মতো খ্যাতনামা প্রকাশকের কাই থেকে 
এইরকম একখান! চিঠি পেয়ে লেখিকা লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, 
মত্যিই যখন একথান। বই লেখার প্রস্তাব করেছেন লংমযানের মতে। প্রকাশক, তখন এই 
স্বর্ণ হুষোগ ছাড়! ঠিক নয়। স্থৃতরাং তিনি কবিতা জেথ। কিছুদিনের জন্য মুলতুখাী 
রেখে, রন্ধন সম্বন্ধে বই লিখতে আরম্ভ করলেন । বই লেখা শেষ হলে একপিন লংমানের 
কাছে পাওুলিপি নিয়ে হাজির হলেন। লংম্যান তো অপ্রত্তত। অথচ এরকম চিট 
লিখে ফেলেছেন যখন এবং ভদ্রমহিলা যখন সেই চিঠির এরকম ব্যাখ্যা করেছেন, তখন 
কথার খাতিরে বই প্রকাশ না-করেও উপায় নেই। মহিলার নাম এলিজা৷ এযাক্টন 


১০৮ জনসভার সাহিতা 


(61128 80101) ১৮৪৫ সালে লংম্যান এই মহিলার রন্ধনকলার বই 110611 
€0০০%5% প্রকাশ করেন। একটার পর একটা সংস্করণ হয় বইখানার অল্পদিনের মধ্যে। 
কিন্তু মহিলার মনে পাছে কোনো! ক্ষোভ থাকে, সেইজন্য লংয্যান পরে তাকে কাব্যগ্রন্থের 
পাওুলিপি দিতে বলেন প্রকাশের জন্য । এলিজার কাব্যগ্রস্থও লংম্যান প্রকাশ করেন । 
মহিলা-কবির বাসনা অতৃপ্ত রাখেন নি তার1। কবিতার বইখানি একেবারেই বিক্রি হল 
না, দেখা গেল। অথচ রম্ধনকলার বইখানির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল । 
তখন লংম্যান একদিন মহিলাকে ডেকে বললেন : দেখলেন তো? পাঠকের রুচি 
সম্বন্ধে |! বলেছিলাম আপনাকে, তা সত্যি কি-না? 

লংম্যানের জীবনে নতুন যুগের স্থচনা হল এইসময় - অবশ্ঠ গৃহস্থালী রান্নাবান্নার বই 
প্রকাশ করে নয়, মেকলের (188০৪118%) এতিহাপিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে। 
তখন চতুর্থ টমাস লংম্যান প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে 
'লংম্যান, ব্রাউন, গ্রীন? (1:01701181) 8101১ 07981) | এই পর্ধে লংম্যানর! 
প্রথম প্রকাশ করেন মেকলের 1295 ০0 2708672২076, ১৮৪২ সালে । মেকলে 
এই গ্রন্থথানি লংম্যানদের উপহার দিয়েছিলেন, অর্থাৎ দান করে দিয়েছিলেন সমস্ত 
স্বত্ব। কিন্ত বইথানি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ 
হয়ে যায়, তখন লংম্যান পাুলিপিখানি সমস্ত শ্বত্বসহ গ্রন্থকার মেকলেকে প্রত্যর্পণ 
করেন। প্রকাশনের ইতিহাসে এতখানি মহত্ব ও উদারতার পরিচয় আর কেউ দিয়েছেন 
কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশ লংম্যানের এই উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই 
বিরঙল্গ, আমাদের দেশে নয়, ওদেশেও । গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব গ্রন্থকারের কাছ থেকে হ্থেচ্ছায় 
পেয়ে, সেই গ্রন্থ যখন মুনাফা যোগাতে লাগল তখন তা গ্রস্থকারকে সানন্দে প্রত্যর্পণ করা 
যে কতখানি মহত্বের পরিচয় দেওয়া, তা এদেশের প্রকাশকর। বোধহয় আজও কল্পনা 
করতে পারেন ন1। মেকলে ও তীর উত্তরাধিকারীরা এই বই থেকে যে কত টাকা 
পেয়েছেন তার হিসেব নেই । 

মেকলের কয়েক খণ্ড “ইতিহাসও লংয্যান সাহস করে প্রকাশ করেছিলেন তখন । 
যে সময়ে পাঠকদের রুচি সম্বন্ধে প্রকাশক লংম্যান পূর্বোক্ত কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, 
সেই সময় মেকলের ইতিহাসের মতো বিরাট নীরস গ্রন্থ গ্রকাশের পরিকল্পনা কর! যে 
কতথানি দুঃসাহস ও দুরদশিতার পরিচয় দেওয়া, তাও বোধহয় আমাদের দেশের 
প্রকীশকরা কল্পনা করতে পারবেন ন1। শুধু প্রকাশ করা নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
ইতিহাস প্রকাশিত হবার পর, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের জন্ত লংম্যান অগ্রিম বিশ হাজার 
পাউও দিয়েছিলেন মেকলেকে। ১৮৫৬ সালের ১৩ মার্চ লংম্যান চেকে এই টাকা 


কবিতার বাজার মন্দ! ১৪৪ 


দিয়েছিলেন লেখককে | বই প্রকাশের ইতিহাসে এই তারিখটি তাই ম্মরণীর হয়ে 
আছে। উপন্যান বা গৃহস্থালীর বই নয় -ইতিহাসের বইয়ের ভ্বন্ত লেখককে এত টাকা 
অগ্রিম দেওয়ার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল। লংম্যানদের সৎসাহস, সাধুতা ও উদারতা 
সাহিতা-জগতের ইতিহাসে এক অবিল্মরণীয় অধ্যায় জুড়ে আছে -শুধু ইংপণ্ডের নয়, সারা 
পৃথিবীর । 

লংম্যানদের মতো মারিদেরও পরিবর্তন হচ্ছিল এর যধ্যে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
থেকে তৃতীয় জন মারির যুগ আর্ত হয় । কবিতার বাজার মন্দা বলে যা-তা যে-কোনো 
বই প্রকাশ করাও সমীচীন নয় -একথা মারিরা বুঝতেন। তাই এইসযয় তৃতীয় জন 
মারি ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে একটি করে 'হ্যাুবুক' প্রকাশের এক অভিনব 
পরিকল্পনা করেন। ১৮৩৬ সালে প্রকাশক মারি নিজে হল্যাণ্ডের হ্যাগুবুক লিখে 
প্রকাশ করেন, যাচাই করে দেখার জন্য । বই ভাল বিক্রি হল যখন, তখন যোগ্য 
লেখকদের দিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও স্থুইজারল্যাণ্ডের উপর এইধরনের হ্যাগুবুক প্রকাশ 
করলেন। মারির এই প্রচেষ্টার বিশ্ময়কর সাফল্য হল। দাহিত্যের মন্দা বাজারের 
দিনেও প্রচুর টাকা তিনি মুনাফা করলেন। এত টাক! মুনাফা করলেন যে, তাই দিয়ে 
প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তার নাম দিলেন হ্যাপ্তবুক হল' 
(11877019001 11911)। আথিক সাফলোর সঙ্গে মার্িদের খাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে 
পড়ল। এইসময় প্রতোক দেশের সচিত্র বিবরণগ্রন্থও তারা প্রকাশ করলেন, প্রধানত 
পর্যটকদের জন্য। অবশেষে ভারুইনের (987//17) যুগান্তকারী গ্রন্থ 01%2% ০ 
5180$23 ও 71055067 ০7 2147 প্রকাশ করে মারি লারা পৃথিবীর পাঠকদের 
কুৃতজ্ঞতাভাজন হলেন । বইয়ের বাজার যখন মন্দা, তখন ডারুইনের বই প্রথম ছাপার 
পরিকল্পনা কর! যে কতট। ছুঃনাহস ও দূরদশিতার পরিচয় দেওয়া, একশে। বছর পর আজ 
আমরা তা কল্পনা করতে পারব না । 

প্রাজ্ঞ সমালোচকরা, বিজ্ঞ সাহিত্যরমিকরা এবং অভিজ্ঞ প্রকাশকরা প্রায়ই বলে 
থাকেন, বইয়ের বাজার মন্দা এবং তার জন্য পাঠকদের রুচিবিকারকে দায়ী করেন। কিন্ত 
সাহিত্যের এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে পাঠকর কখন কি চান না-চান, সে সম্বন্ধ 
বিচার সবসময় নিরূর্লি নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই ইতিহাস থেকে এই 
সত্যই প্রমানিত হয়। কবিতার বাজার যখন মন্দ» ব্রাউনিঙের মতো কবিকে যখন নিজে 
খরচ দিয়ে পুস্তিকাকারে কাব্যগ্রন্থ ছাপতে হচ্ছে, কবিতার বদলে কুকারির বই যখন 
বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তখন মেকলের 'ইতিহাস' বা ডারুইনের 'অরিজিন অফ স্পেশীজে'র 
মতো! বই-এর চাহিদা হল কি করে? আরও বিস্ময়কর হল, যে প্রকাশকরা অনেক কম 
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খরচেও কবিতার বই ছাপতে রাজী হন নি, তারা বহুগুণ বেশি খরচ দিয়ে, মেকলে ও 
ডারুইনের স্ুবুহৎ গ্রন্থ সাগ্রহে প্রকাশ করলেন কার ভরসায়? 

কেবল সাহিত্যরসের দিক থেকে বিচার করে এপ্প্শ্থের উত্তর দেওয়। সম্ভব নয়। 
তাই গতানুগতিক সাহিত্যেতিহাসে এর উত্তর খোজ বুথা। বাইরের সমাজ, সেই 
সমাজের পাঠকগোর্ঠীর রুচি ও মানসিক ক্ষুধা ইত্যাদির বিচার না করে, ধারা সাহিত্যের 
গুণাগুণের তত্বকথ। নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন, তাদের রচিত ইতিহাল রসালোচনা 
হিসেবে যত মুল্যবান হোক না কেন, সত্যকার ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য নগণ্য । 
যথন কুকারির বই বিক্রি হয়, কবিতার বই বিশ্রিৎ হয় না, ঠিক সেই সময় ডারুইন ও 
মেকলের বই কি করে পাঠকচিত্ত জয় করল, এ-প্রশ্সের উত্তর সাহিত্যের যে ইতিহাসপ্রন্থে 
পাওয়। যায় না, সে-ইতিহাস কিসের ইতিহাস জানি না। 

সমাজবিজ্ঞানীর। এ-প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই বলে যে, পাঠকদের মনের যুগোপযোগী 
খোরাকের কথা কোনদিনই আযাকাডেমিক সমালোচকরা বিচার করে দেখেন নি। 
শেয়ারমার্কেটের তেজীমন্দার মতো তার! পাঠকদের সাহিত্যপাঠের সাময়িক রুচির উত্থান- 
পতনের বিচার করেছেন। যদি আরও গভীরে তাদের দৃষ্টি পৌছত তাহলে তারা 
দেখতে পেতেন, পাঠকদের বাইরের মানসিক তরঙ্গের তলায় আর-একটি অন্তঃশ্রোত 
আছে এবং সেখানে অনেক অজানা অতৃপ্ত চাহিদা জমা হয়ে রয়েছে । সেখানে তারা যে- 
যুগের পাঠক, সেই যুগের উপযোগী পাঠ্যবস্ত চান। তা] পান না বলেই, ঘোলা! জলে 
তৃষ্ণা মেটান। তাই বলে, ঘোলা জলের চাহিদাটা সত্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে 
তাই সবদেশেই দেখা যায়, চটকদারি সাহিত্যের বেপাতি করে ধীর! পাঠকদের সাময়িক 
রুচি পরিতৃপ্ত করেন এবং হাউইয়ের মতো সাহিত্যাকাশে খ্যাতির আলোকে ঝলমল 
করে ওঠেন, তার] হঠাৎ নিভে গিয়ে নীরেট পাথরখণ্ডের মতো আবার ধপ, করে মাটিতে 
পড়েন। তারপর আর তারের খুজে পাওয়া যায় না। যথাসময়ে যথাস্থানে তারা 
বিলুপ্ত হয়ে যান। “মডার্ন কুকারি*র লেখিকার যুগ ছিল আসলে ডারুইন ও মেকলের 
যুগ। তবু 'মভার্ন কুকারি, প্রচুর বিক্রি হয়েছিল, কারণ মেকলের 'ইংলগ্ডের ইতিহাস' 
এবং ডারুইনের 'জীবের ক্রমবিকাশের' ইতিহাস, তখনও প্রকাশিত হয় নি। যখন 
প্রকাশিত হল, তখন বোঝা গেল, যুগের চাহিদা কি এবং পাঠকর! সে-সম্বন্ধে সচেতন 
কি-না? দেখা গেল, যুগের অন্তঃসলিল! চিন্তাগ্রবাহ থেকে পাঠকরা পিছিয়ে ছিলেন 
না। যুগোপযোগী পাঠ্য তারা পান নি বলে, অপাঠ্য কুকারি ও প্রেমকাহিণী তারা 
পড়েছেন। রোমার্টিক কবিতাও তাদের আর ভাল লাগছিল না। কেবল কল্পনার 
মুক্তডানায় ভর দিয়ে শুহ্যে বিচরণ করতে তাদের মন চাইছিল না। তারা আরও বাস্তব, 
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আরও জীবস্ত কিছু চাইছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ' প্রধানত নির্মাণের যুগ, 
প্রসারের যুগ, গঠনের যুগ । ধনতস্ত্রের অবাধ অগ্রগতির যুগ, বাদ্ীয় রেলগাডির যুগ । 
সাহিত্যে তার জন্য উপস্টাস চাই, ইতিহাস চাই। বিভিন্ন দেশের হ্যাগবুক প্রকাশ 
করে মারি তাই এত মুনাফা করেছিলেন যে তাই দিয়ে গৃহনিমাণ করে তার নাম 
দিয়েছিলেন - হ্যাগবুক হল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই হ্যাগুবুক হল একটি অবিষ্মরণীয় 
কীতিস্তস্ত। প্রকাশকের যুগ থেকে সাহিত্য যে ধীরে-বীরে পাঠকের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছে, 
এই কীতি হল তারই সাক্ষী । 
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কাব্যের বাজার মন্দা হলেও, উপন্যাসের বাজার গোড়া! থেকেই তেজী ছিল। যুগটিই 
হল উপন্যাসের । কাব্যের যুগ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কাব্য বা ছন্দোবদ্ধ ভাষাই 
হল মানুষের আদি অকৃত্রিম ভাষা । নৃত্যের মতে! কাব্যই তাই মানুষের আি 
শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম | কিন্তু উপন্তান তা নয়। সমাজে মানুষ যতদিন ন] মাল্ুষ 
বলে গণ্য হয়েছে, মাষের ব্যক্তিসত্তা স্বীরুত হয়েছে, স্বাতন্ত্যবোধ জেগেছে, ততদিন 
উপন্তাসের নায়ক-নায়িকার জন্ম হয় নি এবং উপন্যাসের সাহিত্যিক রূপায়ণও সম্ভব 
হয় নি। তাই উপন্যাসের জন্মের জন্য আমাদের ফিউডালযুগের অবদান ও বুর্জোয়া বা 
ধনতান্ত্রিকুগের অভয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফিউডালযুগের সাহিত্যিক 
অবদান হল গাথা! ও মহাকাব্য ১ বুর্জেস্নাধুগের শ্রেঠ সাহিত্যিক অবদান হল উপন্তাস। 
উপন্তাস সন্ধে এই এঁতিহাসিক সত্যটি র্যাল্ফ ফক্স (78101) ৮০১) তার 778 1৭০) 
2702 016 720191৫ গ্রন্থে চম্কারভাবে প্রকাশ করেছেন। র্যাল্ফ ফক্স বলেছেন 
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যুগেযুগে, ইতিহাসের যাত্রাপথে, নতুন-নতুন শিল্পকলার কৃষ্টি হ্য়। বহির্জগতের 
পরিবর্তনের ফলে মানুষের মনোজগতে যে নতুন ভাবধারার, যে নতুন চিস্তাতরঙ্গের 
স্ষি হয়, তাকে সাহিত্যে ও শিল্পে রূপায়িত করার জন্য মানুষ নতুন-নতুন “মাধ্যম' 
সন্ধান করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বহির্জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের 
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মন প্রথম অর্গলমুক্ত হয়ে যখন বিচিত্র ভাবরাজ্যে পক্ষবিস্তার করস, যুক্তি ও বুদ্ধির 
আলোয় যখন দীপ্ত হয়ে উঠল তার পারিপান্থিক সমাজ ও জীবন, তখন কাব্যের 
পরিমিত প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সে তৃপ্তি পেল না। নতুন 401” বা রূপের সন্ধান করতে 
লাগলেন নবধুগের শিল্পী । উপন্যাস হল এই নবযুগের সাহিত্যের অগ্ততম প্রধান রূপ এবং 
তার ভাষা হল বন্ধনহীন গম্ঠভাষা । আধুনিক ছাপাখানার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
অবদান -উপন্যাস ও গগ্যভাষ়া। উপন্াসপপ্রসঙ্গে র্যাল্ফ ফক্‌স তাই বলেছেন১ 
1179 10461 25 1) 81117 115 0৬41 11010 4101) 15 0৬/110195 ১৬1): 
115 11171681581 80091008109 8110 81010180181101)15 ৪ 0188100178 01 ০01 
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উপন্তাম হল আধুনিক ধনতাস্ত্রিক সমাজের মহান শিল্পরূপ। এই সমাজের যৌবন- 
কালে উপন্যাসের চরম বিকাশ হয়েছিল যেমন, তেমনি তার প্রোঢতবে ও বার্কো চরম 
অবনতি হতেও বাধ্য। আজ সেই অবনতি ও চরম সন্কটের সম্মুখীন হয়েছে উপন্যাস। 
উপন্যাস শুধু খাঁটি ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্যি নয়, তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হঙি। এই নতুন 
"শিল্প-মাধাম ধনতাস্ত্রিকযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অবদান বলে ইতিহাসে স্বীকৃত । অষ্টাদশ ও 
“উনবিংশ শতাব্বীকে এই ধনতান্ত্রিকযুগের যৌবনকাল বল! যায়। উপন্যাসের চরম 
বিকাশও তাই এইসময় হয়। ফিল্ডিং (619101119), স্কট (5০01), ডিকেন্দ (0101815) 
[ব্রস্তে (8101719), অন্টেন, ধনতাস্ত্রিকুগের এই যৌবনকালের দান। যে-যুগের চোখে- 
মৃধে নবযৌবনের উদ্দাম প্রাণচাঞ্চলা, বিশ্বাস ও আদর্শপ্রবণতার উজ্জল প্রকাশ 
হয়েছিল, সেই ঘুগে এইসব উপন্তাসিকের জন্ম হয়েছিল ইংলগ্ডে । তার মধো ডিকেন্স 
ছিলেন মধ্যমণি । ডিকেন্স সন্বদ্ধে অনেক সমালোচনা প্রস্থ আছে, তার মধ্যে চেস্টারটনের 
লেখা গার্লস ডিকেন্দ' উল্লেখযোগ্য ৷ চেষ্টারটন (0.1. 01195191601) গ্রন্থের প্রথম 
অধ্যায়ে (776 1017675 78110) চমৎকার ভাষায়, নিজন্ব অনুকরণীয় ভঙ্গীতে, 
ভিকেন্সের ধতিহাসিক পটভূমিকার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন 
| 5/85 ৪ 40110 018 971090090 9৬910111110 01 94৪910090%. |! 
ড/85 8 ৬/0110 0781 917000818990 81000 10108 817101110. /70 
|) €7018110 810 11191810019 115 11110 9১701995101) 485 1010169175... 
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1119 10956009015 816 ৪ ০8111%81 0111991... 
হুতরাং উনবিংশ শতাব্দীকে নিঃসন্দেহে উপন্তাসের মধ্যাহ্ৃকাল বলা যায়। সেই মধ্যাহে 
মধ্যগগনের বুর্ধরূপে ডিকেন্সের আবির্ভাব হল । প্রকাশনক্ষেত্রেও একটা নতুন যুগের বিকাশ 
হল, কেবল ডিকেম্মকে কেন্দ্র করে নয়, আরও অন্যান্য ওঁপন্যাসিককে কেন্দ্র করে। দেখা 
গেল, কাব্যের বাজার যেমন মন্দা, উপন্তাসের বাজার আদৌ তা৷ নয়। নতুন যুগের এই 
নতুন মাধ্যম ও আঙ্গিকের জন্য যেন পাঠকরাও উন্মুখ হয়ে ছিলেন । তারা কাব্যের মূল্য 
না বুঝলেও, উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । মানব-চরিজ্রের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ, 
সমাজ-জীবনের যে বৃহত্তর পরিচয় তার] সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন, 
একমাত্র উপন্যাসেই তা সম্ভব হল । নতুন সমাজের নায়ক-নায়িকার! বিচিত্ররূপে, বিচিত্র 
তল্লীতে উপন্তাসের মধ্যে আবিভূতি হলেন । সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সখ-ছুঃখ- 
বেদনা, আশা-আকাজ্। চারিত্রিক সঙ্গতি-অসঙ্গতি সব যখন উপন্যাসের দর্পণে প্রতিফলিত 
হয়ে উঠলো পাঠকের দামনে, তখন পাঠকরাও অসীম আগ্রহে নতুন-নতুন উপন্যাসের 
প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যুগের তাগিদেই উপন্তাসের চাহিদা বাড়ল। 

ডিকেন্সদ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন অন্থান্ত সাহিত্যিকদের 
মতো খুব সম্তপ্পণে, সসক্কোচেই করলেন। তিনিই যে যুগশিল্পী, একথা বুঝতে প্রকাশক 
ও পাঠকদের খুব দেরি হয় নি। পাঠকরা যেন ডিকেন্সের অভাবই বোধ করছিলেন 
এতর্দিন এবং তাদের সঙ্গে প্রকাশকরাও। প্রথমে একদিন ডিকেন্স তীর প্রথম রচনাটি. 
চুপিসাড়ে এক মাসিক পত্রিকার অফিসে “চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে আসেন। সম্পাদকের 
হাতে সম্পপণ করতেও তার ভরসা হয় নি। লেখাটি যখন সেই পত্রিকায় একদিন 
প্রকাশিত হল, তখন ডিকেন্সই সবচেয়ে থেশি বিশ্মিত হয়েছিলেন, কারণ অন্য কেউ 
তখনও ভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। উইলিয়াম হল্‌ (41191) 11811) 
নামে জনৈক পুস্তকবিক্রেতা এই পত্রিকাখানি ডিকেন্সের কাছে বিক্রি করেছিলেন । 
বিক্রেত। ও ক্রেতা কেউ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। তার ছু'বছর পরের কথা । 
এই হল্‌ সাহেব ( ইয়ং হল্‌ বা লিটল হল্‌ বলে পরিচিত ) একদিন এক সরাইখানায় গিয়ে 
উপস্থিত হলেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্য । ব্যক্তিটির নাম চার্লস ডিকেন্ম। 
আর যিনি খুঁজে-ধুঁজে তীর লঙ্গে দেখা করতে গেলেন সরাইখানায়, ইয়ং হল্‌ সাহেব, 
তিনি হলেন বিখ্যাত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান চ্যাপমান এযাও হন্+-এর (01801121) 81781) 
অংশীদার হল্‌ সাহেব । চ্যাপমান ও হল্‌ দু'জন তরুশ বন্ধু উদ্যোগী হয়ে একটি পাবলিশিং 


উপস্থাসের ধুগ ১১৪ 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন । ফ্রাঙ্ক মাঘি এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন : 40181111814 


1411) ৬০ ০0110 1161 11059 17817959168 85 0109561% ৪11160 10 101016815 
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মারির নামের সঙ্গে যেমন বাইরনের নাম জড়িত, তেমনি প্রকাশক চ্যাপযান ও হলের 
সঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের নামও অবিচ্ছেষ্ঘভাবে জড়িত । 

সরাইখানায় গ্রন্থকার ভিকেন্স ও প্রকাশক হলের সঙ্গে যেদিন গ্রথম দেখা হল, সেদিন 
কেউ কারও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন ন1। চার্লস ডিকেন্স জানতেন 
না যে তিনি ইংলগ্ডের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ওঁপন্তাসিকের সম্মান পাবেন একদিন এবং হল 
সাহেবও জানতেন নাযে, ডিকেন্সের বই প্রকাশ করে তিনি লাভবান হবেন বা. 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দু'জনের যখন কানিভালের সরাইখানায় 
প্রথম দেখা হল, তখন হল্‌ সাহেব “দি পিকৃউইক পেপার্ন' (19 51014/01. 710915) 
লেখার প্রস্তাব করেন। ধারাবাহিকভাবে রচনাগুলি প্রকাশিত হবে সেমুর (99708) 
সেগুলি চিত্রিত করবেন, এই প্রস্তাব হয়। ডিকেন্দ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রকাশক 
প্রত্যেক মাসের রচনার জন্য ১৪ পাউও করে পারিশ্রমিক দিতে রাজী হন। ডিকেন্স 
লেখেন ;: 16 ১৮/01/1108 10 1016১ 17/ 08819516916, 0111 119 
81101817191015 1০০ 191119010 109195150.? পিকৃউইকের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত 
হয়, তখন ডিকেন্স বিবাহ করে সংসার পাতার ভরসা পান এবং বিবাহ করেন। 
খণ্খগুভাবে পিকৃউইক পেপার্স প্রকাশিত হয় এবং চার-পাচ খণ্ড প্রকাশিত হবার 
আগে পাঠকরাও তার মূল্য বুঝতে পারেন নি। প্রকাশকরাও প্রথম দিকে যে খুব লাভবান 
হয়েছিলেন, তা নয়। চার পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে পাঠকমহলে রীতিমত 
চাঞ্চল্যের স্থট্টি হল। প্রকাশক বই ছেপে সরবরাহ করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। 
আশাতীত মুনাফা হশ তাদের । অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেয়ে প্রকাশকরা ডিকেন্সকে তার 
প্রাপা ছাড়াও আরও অনেক বেশি টাক] স্বেচ্ছায় খুশী হয়ে দিলেন। ডিকেন্স ও 
চ্যাপমান হলের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় হল। 

ডিকেন্সের যুগ আসছে, এইরকম একট! চাপা গুঞ্জন যখন পাঠকমহলে শুরু হল, তখন 
অন্তান্ত প্রকাশকরাও ডিকেন্দের বইয়ের জন্য লালায়িত হয়ে উঠলেন । রিচার্ড বেপ্টলে 
(910181 891019%) নামে একজন প্রকাশক তীর 4867018/5 1115091180% 
পত্রিকার সম্পাদকের পদে ডিকেন্সকে নিযুক্ত করে ফেললেন, কারণ 4297119% //৪9 
0116 01 016 9116/0951 7791) |) 019 0806. ধুরদ্ধর প্রকাশক বেন্টলে বুঝেছিলেন 
যে, ডিকেন্সকে এইভাবে সম্পাদকের কাজে নিধুক্ত করতে পারলে তিনি তাকে দিয়ে 


১০৬ উনার সাহিতা 


'নিয়মিত লেখাতে পারবেন পত্রিকার জন্ত এবং সেই লেখ! পরে প্রকাশ করতেও 
(প্রন্থাকারে) তার বাধ! হবে না। তাই হুল। “অলিভার টুইস্ট ধারাবাহিকভাবে 
'ডিকেন্দ লিখতে আরম করলেন বেণ্টলের জন্য । যুগপৎ অনেক লেখার চাপ পড়ল তার 
উপর “পিকৃউইক' তখনও লেখা শেষ হয় নি, 'অলিভার টুইস্ট" (0172 7558) 
নিয়মিত লিখতে হচ্ছে এবং 'বার্ণাবি রুজও, লিখতে হবে। ক্রমে এই কাজের বোঝা 
বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব উঠলো, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে অগ্রিম টাক! নিয়ে 
তিনি এমনভাবে বীধা পড়েন যে, মুক্তির কোনে! পথ খু'জে পান না। তখন তার প্রথম 
প্রকাশক চ্যাপমান হল্ই তাকে আড়াই হাজার পাউও দিয়ে বেন্টলের সমস্ত দায় থেকে 
মুক্ত করেন, অলিভার টুইস্ট ও বান্নাবির চুক্তিপত্র বাতিল করিয়ে দেন। তা৷ ছাড়া 
ম্যাক্রোন (148010179) নামে যে প্রকাশকের কাছে ডিকেন্স প্রথম তার 9760%95 
&)) 802 বিক্রি করেছিলেন, তার কাছ থেকেও টাক দিয়ে চ্যাপমান কপিরাইট 
ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রস্থকারকেই প্রত্যর্পণ করেন। ডিকেন্দের সঙ্গে তার প্রকাশকের সম্পর্ক 
যে কত আপনার, এইসব ঘটনা! থেকে তা৷ উপলব্ধি কর! যায়। 
চ্যাপমান ও হলের এই উদারতা যে নিছক বদাগ্ততা নয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দেবার প্রয়োজন নেই। তারা প্রকাশক ও ব্যবসাদার। মুনাফাই তাদের অন্যতম লক্ষ, 
স্ভান্ত ব্যবসাদারদের মতো। কিন্তু জন মারি, লংম্যান, চ্যাপমান ও হল্‌ প্রভৃতি 
প্রকাশকদের বিশেষত্ব এই যে, বইয়ের ব্যবসাকে তারা বাজারের অন্ান্ত পণ্যদ্রব্যের 
বাবসার যতো! মনে করতেন নল! যে হাস সোনার ডিম পাড়ে, সেই হাসকেই যে সবার 
আগে মানুষের মতো মর্যাদা দেওয়ার দরকার এবং বাচিয়ে রাখার দরকার, একথা তারা 
উপলব্ধি করতেন। লেখকদের মূল্য ও মর্ধাদ] তারা বুঝতেন ও দিতেন। মুনাফাটাকে অন্ধের 
মতো! আকড়ে থাকতেন না। সংস্কৃতিক্ষেত্রে গ্রকাশকদেরও যে একটা! বিশেষ ভূমিকা আছে, 
একথা তারা প্রমাথ করে দিয়ে গেছেন। অতিরিক্ত মুনাফ। অনেক সময় গ্বেচ্ছায় তারা 
গ্রস্থকারের সঙ্গে ব্টন করে নিয়েছেন, নিজেরা ভোগ করেন নি। ইংলগ্ডের মতো দেশে 
তাই সাহিত্যের যেমন সম্বদ্ধি হয়েছে, সাহিত্যিকেরও তেষনি মর্যাদা বেড়েছে। 
'স্বৃতিবান, রুচিবান, উদার প্রকাশকদের দান তাতে কম নেই। যুগোপযোগী দূরদৃষ্টি 
নিয়ে, উদীয়মান ধনতান্ত্রিকযুগে, ইংলগ্ডে যে-সব প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছিল 
সাহিত্যক্ষেত&রে, তাদের মধ্যে জন মারি, লংম্যানস, চ্যাপমান হল প্রভৃতির নাম উল্লেখ" 
যোখ্য। বহু বিচক্ষণ সমালোচকের তুলনায় এঁদের সাহিত্যগ্রতিভা৷ যাচাই করার ক্ষমতা 
ষে অনেক বেশি ছিল, তার প্রমাণ একাধিকবার এঁর দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্য 
তাই কত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। 
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প্রথম প্রস্তাব 


সাহিত্যের বিকাশে এবং সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশে পেন ও প্রকাশকের ভূমিকা সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছি। ধনিক পেট্রন ও প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকের স্থনজর ও সহযোগিতা 
সাহিত্যিকের জীবনে যে এককালে একান্ত গ্রয়্ইেজেন ছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তার 
অজন্র প্রমাণ রয়েছে । অস্বীকার করে লাভ নেই। পেট্রন ও প্রকাশকের পোষকতার 
ছায়াতলে সাহিত্যিকের প্রতিভার বীজ অস্কুরিত হয়ে ওঠে এবং অনেক ঝড়ঝঞ্ধা শিলা- 
বুষ্টির ভিতর দিয়ে সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। পৌরাণিক অবতারদের মতো 
প্রতিভাবানেরা! সমাজপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে হঠাৎ যুগান্তকারী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন 
|| প্রতিভার বিকাশের ও প্রতিভার স্বীকৃতির ইতিহাস, বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরই 
একটি অধ্যায় মাত্র । 
সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা অনেকে একথা স্বীকার করতে কুন্তিত হন। স্বীকার 
করলে প্রতিভার যথাযোগ্য মর্ধাদ! ও মূল্য দেওয়া হয় না, খাটো কর! হয় - হয়ত এই- 
রকম সজাগ মনোভাব তীদের এই কুষ্ঠার কারণ। তা! যদি না হয়, তাহলে বলতে হয় 
যে তারা মনে করেন, 'প্রতিভা এমন কোনে। অলৌকিক বস্ত, যা সমাজের জল-হাওয়া 
ছাড়াও শূন্যতার মধ্যে আপন শক্তিতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে । ওঠে যদি উঠুক, 
কিন্ত ইতিহাদে তার কোনো! প্রমাণ নেই। “বিশ্বাস? গ্রমাণসাপেক্ষ নয়, তর্কসাপেক্ষও 
নয়। কারও আত্মোপল্ন্ধি নিয়ে কোনদিন তর্ককরা চলে না। ইতিহাস তা নয়। 
সমাজের ইতিহাসও নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও নয়। সাহিত্যের একজন বিখ্যাত 
এঁতিহাসিক বলেন, 5019109 8110 019 1776 8115 78 19001119 ৪ 1101 
80010110 3011. 80. 10180178116 ৬/10170 15 52 1105/91 079 11000115195 
71611111 81010 100165 810 108১ 11 (0151 8110 5101779+, (৬0955181) 'ব্জ্ঞান 
ও চারুকলার সমৃদ্ধির জন্ত হ্বচ্ছল আধিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়ত হতে পারে। 
কিন্ত কল্পনা-সাহিত্য হল এমনই এক জাতীয় ফুল, যা হেসে-খেলে পাহাঁড়েপর্বতে 
তুষার-ঝঞ্ধায় ও বরফের মধ্যেও ফুটে উঠতে পারে।' হীরের টুকরোর মতো কথা, 
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আলোর ঝলকানি আছে, কিন্তু কথার যধ্যে কোনো বস্ত নেই, ওজন নেই। ফাকা! 
কথার ঝলমলানি। বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ.কিং এই উক্তির সুন্দর উত্তর 
দিয়েছেন) 
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৬/10 ও 0910911) 11511051. 
আরিম্ততল যেমন ভাবতেন যে, কাদ] হলেই কেঁচো হবে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। 
কাদা হলেই যে কেঁচো হবে, এমন কোনো কথা নেই । নাও হতে পারে। কিন্ত 
তার মানে এ নয় যে, যোজায়েক মেজেতে কেঁচো হবে। তা হতে পারে না। 
কেঁচো হতে হলে কাদা চাই-ই চাই, যদিও কাদা হলেই কেঁচো হয় না। তুষারপূষ্ঠে 
রজনীগন্ধ! ফুল ফোটে না। বরফের উপরেও কল্পনা-সাহিত্যের রঙীন ফুল ফুটে ওঠে, 
একথা নিছক কাব্যিক কল্পনা হিসেবে উপভোগ্য, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে 
গ্রাহ নয়। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার কোনো যান্ত্রিক সম্পর্ক নেই, অর্থনীতির সঙ্গেও 
না। প্রাচ্যের মধোই প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর, একথাও সত্য নয়। তা যদি হত, 
তাহলে পৃথিবীর রাজা, মহারাজা, লর্ড বেরনরা বড়-বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও 
শিল্পী হতেন। কথাটা একেবারেই তা নয়। এ কাদা ও কেঁচোর সম্পর্কের কথা 
এসে পড়ে। স্বস্থ সামাজিক পরিবেশ হলেই যে স্ুুসমুদ্ধ সাহিত্য স্থটটি সম্ভব হবে, 
এমন কোনে! নিশ্চয়তা নেই। তার মানে এই নয় যে, সমৃদ্ধ সাহিত্য রিক্ত সমাজের 
ঘুঘুভাঙ্গায় গজিয়ে উঠবে । পাথরের উপর কাব্যের গোলাপ ফুল ফুটে হৃগন্ধে মাতিয়ে 
দেবে চারিদিক-এমন আজগুবি কাণ্ড সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটা সম্ভবপর নয়। 
কথাটার মানে হল, সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অনুকুল সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন । 
প্রতিভার প্রকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য রসাল ও সাবাল মাটি চাই। নীরেট পাথরের 
বুকের উপর সাহিতোর ফুল ফোটে না। ভসলারের কথা সত্য নয়। 

প্রতিভা ও সমাজের মধ্য সম্পর্ক ধারা মানেন এবং মানেন না, তাদের ছুই দলের মধ্যেই 
গোঁড়া উগ্রপন্থীরা আছেন । একদল যনে করেন, সমাজই সর্বেসর্বা, প্রতিভা বা ব্যক্কিত কিছু 
নয়। বিশেষ সমাজে বিশেষ প্রতিভার বিকাশ হয়, সমাজই প্রতিভানিয়স্তা । লেখার 
ক্ষযত! ধাদের আছে তাঁরা ভাল খেতে-পরতে পেলেই বড় সাহিত্যিক হতে পারেন, এই 
মত ধারা পোষণ করেন, তারা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ও প্রতিভার সম্পর্ক "যান্ত্রিক 
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এনে করেন। সমাজ যেমনভাবে চালায়, তেমনিভাবে মাহিত্য এগিয়ে চলে, প্রতিভা 
এগিয়ে চলে । এধারণ। মারাত্মক ভূল এবং ঠিক এর বিপরীত ধারণার যতোই অর্থহীন 
€ অবাস্তর। দ্বিতীয় দল ধারা মনে করেন সাহিত্য সাহিত্য, প্রাতিভা প্রতিভা, তার 
সঙ্গে সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই, তীদের ধারণাও ভূল । একই 
ভুলের এপিঠ আর ওপিঠ। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা সবসমন্্ 
প্রত্যক্ষ নয় এবং কোনো সময় যাক্ত্রিক নয়। পরিবেশশৃন্ত প্রতিভাও আজগুবি কল্পনা 
ছাড়া কিছু নয়। প্রতিভার ক্ফুরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন) কিন্ধু 
পরিবেশ অনুকুল হলেই যে প্রতিভার ক্ফষুরণ হতে থাকবে, তা নয়। সমাজ ও প্রতিভা, 
সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে এইটাই বড় কথা। প্রতিভার স্ফুরণ অঙ্গুকুল পরিবেশ ছাড়া 
সম্ভবপর নয়। সাহিত্যের বিকাশের জন্তও চাই সুস্থ সরস পরিবেশ। মধ)যুগে এই 
অস্থকূল পরিবেশ বলতে বোঝাত, ধনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা । পরবর্তীকালে এই 
পরিবেশ বলতে বোঝাত, প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকদের সাহায্য ও সহানুভূতি । ভবিষ্যতে 
হয়ত বোঝাবে, সাধারণ শিক্ষিত সাহিত্য-রসিক পাঠকগোষ্ঠীর স্থবিচারবোধ। পাঠকগোঠী 
চিরকালই প্রতিভার ক্ষুরণে ও প্রতিষ্ঠায় সাহাষ্য করেছে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে, 
পাঠকগোঠীর কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হবার পর। উপস্থিত হবার সমস্ত পথই বন্ধ 
ছিল মধ্যযুগে । প্রতিভা ও লোকসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের যে পথ, সে-পথের 
পাহারাদার ছিলেন ধনিক পৃষ্টপোষকরা। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বিচারের জন্থ 
পাঠকদের বা রসিকদের সামনে উপস্থিত হওয়াই সপ্তব হত না। মধ্যযুগে বা পামস্তযুগে 
তাই প্রতিভা সম্পূর্ণ ধনিক পেষ্রনের মুখাপেক্ষী ছিল। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কোনো 
স্বাধীন আদর্শ ছিল না, কোনো ব্যক্তিত্বাতন্ত্র ছিল না। পেট্রনের আদর্শই ছিল ত্তার 
আদর্শ, তার নীতিই ছিল পোষ্য কবি ও শিল্পীর নীতি । কথাটা পেক্রীর্ক (2908101) 
€ চসার (018091) প্রসঙ্গে শুশ.কিং অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেনং 
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২. শুশংকিং ; এ, ১, 


১২০ ভামসন্ভার সাহ্তা 


19৬1৬2| 01 016 7301181) 79081101108 28118101) 0817160. 01 11) 116 
৪01009011৪8 01011 1১0191110 8091791 09 &181105 01 30179 -» 01059 
88116 001011785. 1-8191118 1160 101 8 00119106181019 00716 ৮/1017 
019 19111016 ৬15001710) 8111) 81 1910917, 
এই হুল পেত্রার্কের মতো প্রতিভাবানের জীবনকাহিনী। কুখ্যাত অব্নদাতা৷ কলোন্না 
পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে তার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। প্রতিভাকে 
বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি । কবি চসারকেও তাই করতে হয়েছিলত 
0118010911180 115 ৬150017) -- 0116 81150100100109805 4011) 0 53881)1. 
119 819 0116 0980 018 00111 2 ৬1101) 1191101) 19509 8170 1116. 
[8011817 50819 01901195 01 10৬9 01 10851 08170011185 ১/618 5101 
80068100160 ) 8170 ৪ 00০00 10811 01 115 1119181/ 20101111901) 01) 
01958 11195, 
কেবল সামস্তযুগে নয়, ধনতান্ত্রিকযুগেও দেখা যায়, বড়-বড় ধনিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা) 
প্রথম দিকে ঠিক সেকালের রাজা-মহারাজাদের মতো শিল্পী-সাহিত্যিকদের পোষকতা। 
করেছেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তারাও যথেই্ই আধিপত্য বিস্তার করেছেন । 
বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (16811 1481111611) এই প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 
$/9 17960 1710100 11710 08 1111)01191)09 ৬4101. 08 ০০এ্‌ 0 
8/917791 180 0017 30990119) 50111191) 9110 /1918110) 89110 10011101 
190 01 80191. 80111 15 9559170181 10 1016 10৬/ ৬/011 019 
156 01171090911) 08101091191) 0116 //681101% 17781018111 810 108116110 
811111165 018/ [1198 00811 11) ০0110191119. 
আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আগে সেই ইতিহাস 
সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। পালযুগের কথি 'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, সেনযুগের 
ধোয়ী, গোবর্ধি আচার্য, জয়দেব থেকে আরম্ভ করে মূকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্ত্র 
কলকাতা শহরের কবিয়ালরা পর্যন্ত সকলেই রাজা, মহারাজা ও ধনিকদের প্রসাদজীবী 
ছিলেন। লক্ণসেন থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং 
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প্রতিভ1 ও সমাজ ১২১, 


শোভাবাজারের নবরুষ্ণ, কি হাটখোলার জমিদার - সকলকেই তারা তোষণ করেছেন 
এবং সকলেরই প্রচুর প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। তা যদি না করতেন, তাহলে 
ঠিক বল! যায় না তাদের প্রতিভার বিকাশ হত কি-ন!| মুকুন্বরামের পেট্ন- 
দর্শনের আগে চণ্ডী দর্শনের সৌভাগ্য হয় নি। পেট্রনের বরাভয় পাবার পর তিনি 
চত্তীদেবীর বরাভয় লাভ করেছিলেন । ঘনরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যশক্তির বিকাশের 
ইতিবুত্তও তাই। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়ালদের পর্যস্ত। 

হুতরাং গোবরগাদায় পদ্ম্কলের মতে প্রত্তিভা যে-কোনো পরিবেশে ফুটে উঠতে 
পারে, একথা তবল। এইধরনের উক্তির কোনো এতিহাসিক ভিত্তি নেই। পদ্পফুল 
যেমন যত্রতত্র ফোটে না, এমনকি ঘাসও যেমন যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠে না, 
প্রতিভাও তেমনি যে-কোনো সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিকাশের বা বৃদ্ধির সুযোগ পায় 
না। শুধু তাই নয়। প্রতিভার ন্বরূপও অনেকটা নির্ধারিত হয় সামাজিক পরিবেশের 
দ্বারা । রামপালের কি লক্ষ্রণসেনের, বর্ধমানের মহারাজার কি কৃষ্ণনগরের মহারাজার 
রাজসভায় যে-কবি তার কবিত্ব শক্তি প্রকাশের সুযোগ পান, তার কাব্যাদর্শও সেই 
রাজসভার পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ বা কাব্যনীতিকে 
তিনি তার কাব্যে রূপায়িত করতে পারেন না। তার কাব্যরচিও তার পে্রন তৈরি 
করেন। আদর্শ, শীতি ও রুচি সবই রাজসভার পরিবেশে বা ধনিক পৃষ্ঠপোষকের 
বৈঠকখানায় পেট্রনদের খেয়াল-খুশী মাফিক তৈরি হয়। কবিসেই আর্শই অন্ুদরণ 
করেন, সেই নীতিই মেনে চলেন এবং সেই কচিরই পরিচয় দেন তার কাব্যে। অর্থাৎ 
তার কবি-প্রতিভার অনেকটাই পে্রনের মনোরঞনের জন্য অপব্যয় হয়ে যায়। জয়দেব 
বা ভারতচন্দ্রের কাব্যরুচি ও নীতির মধ্যে যে পরিচয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তা 
তাদের প্রতিভার যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের পেট্রন রাজা লক্ষ্মণসেন ও 
কৃষচন্দ্রের াজসভার পরিবেশের, রাজরুচির ও রাজনীতির । রাজসভার শুধু নয়, সেই 
রাজার রাজত্বকালীন সমাজের রুচি ও নীতিরও সুম্পষ্ট রূপ দেখা যায় তাদের কাব্যে 
প্রতিভা তাদের স্বকীয়তায় সমুজ্জল হয়ে ওঠার অবকাশ যতটা না পায়, তার চেয়ে 
অনেক বেশি সুযোগ পায় টবের সৌথীন পরগাছ। হয়ে বেড়ে উঠতে। প্রতিভার 
পদ্মফুল নিশ্চয়ই, কিন্তু কাচের জলপাত্রে প্রদ্ফুটিত পদ্মফুল । বাহার আছে, মর্যাদার মহত 
নেই। কবি জয়দেবের প্রতিভা যেমন, ধোয়ীর বা গোবর্ধনের বা ভারতচন্দ্রেরও তেমনি । 
শক্তির জৌলুস আছে, কিন্তু তা দেখলেই বোঝা যায় যে, সেটা খেলোয়াড় কৰি রাজার 
সামনে বাহাছুরি নেবার জন্ত যথাসাধ্য কৃতিত্বের সঙ্গে দেখাচ্ছেন। রাজা-বাদ্‌শাহরা 
যেমন হাতির লডাই বা ময়রের লডাই দেখতেন এবং সেদিনকার কলকাতার হঠাৎ- 


১২২ জনসভার সাহিত্য 


নবাধরা যেমন বুলবুলির লড়াই বা!মেড়ার লড়াই উপভোগ করতেন, ঠিক তেমনি 
রাজ! ও তার সভানদরা কবিদের কবিত্বশক্তির জৌলুস দেখতেন এবং কবিরাও ত 
দেখিয়ে ধন্ত হতেন । মধ্যযুগের সামস্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে প্রতিভার বিকাশ 
₹ত। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 
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810515 819 08109110911. স্০501001110. 
সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্ক যে কতকট! জীববিজ্ঞানের স্থত্রের 
মতো নিদিষ্ট ও বাধাধরা, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশংকিং সেই কথাই এখানে বলতে 
চেয়েছেন*। কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্যিকদের আত্মস্তারিতা * 
বাধলে হয়ত তার অন্বীকার করতে পারেন, কিন্তু এতিহাসিকরা শ্বীকার করতে বাধ্য । 
সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পড়েও ধারা একথা স্বীকার করতে চান না, বুঝতে 
হবে তীরা ইতিহাসের কোনো শিক্ষা ও নীতিকে মূল্যবান মনে করেন না। মতামত 
যেখানে তর্কাতীত বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং সেই বিশ্বাস যখন ব্যক্তিগত হণে ওঠে, তখন 
ত1 খণ্ডন করার জন্য কোনো! যুক্তিতর্কের অবতারণা করা অর্থহীন। ইতিহাসের ধারা 
থেকে ধার! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাদের জন্যই এই বক্তব্য । 

শুশ.কিং-এর প্রতিপাগ্য হল : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ষা ঘটে, সাহিত্য শিল্প ও 
মনীষার ক্ষেত্রে তার চেয়ে পৃথক কিছু ঘটে বলে মনে হয় না। কথাটার তাৎপর্য হল 
এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন কার্ষ-কারণের সন্বন্ধ স্তর দিয়ে বাধা থাকে, কোনো! 


€ 50101011116 : &, ১৫ 


প্রতিভা ও সমাজ ১২৬ 


খ্যাতিক্রম হবার উপায় থাকে না, মনীষা! ও প্রতিভার ক্ষেত্রেও কতকটা তাই থাকে। 
বিশেষ এ্তিহাসিক ও সামাজিক কারণে বিশেষ প্রতিভা ও মনীষার বিকাশ হয় । 
প্রতিভার স্বকীয়তা ব! বৈশিষ্ট বলতে য! বোঝায়, তা এ সামাজিক কারণের বৈশিষ্ট্যেরই 
প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। মনীষার ও প্রতিভার বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে সাহিতা- 
শ্যষ্টির মধো, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যটা কোনো অলৌকিক শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্য নয়, 
সামাজিক শক্তির বৈচিত্র্য । সাধারণত আমরা গ্রতিতার এই স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যকে 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করি যে, প্রতিভা” বা “মনীষা” অলৌকক শক্তি বলে মনে হয়। কিন্ত 
সে-রকম বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই, থাকতে পারেও ন1। প্রতিভাবান যিনি, মনীষী 
যিনি, তিনি ভগবান নন, মান্য এবং রক্তমাংসের মানুষ। তীর প্রাতিভার বিকাশ 
হয় একটা পথ ধরে এবং সেই পথ বাইরের সামাজিক শক্তির নির্দিষ্ট পথ। তার 
মানে, সমাজ যন্ত্রী, আর তিনি যন্ত্র তা নয়। ছকৃকাটা সড়ক ধরে প্রতিভার বিকাশ হম্ব 
না, একথা খুব সত্য। আকাবীকা পথে, বাধা পথের বেড়া লঙ্ঘন করে, মনীষার প্রকাশ 
হয়। ঠিক কথা। কিন্তু একথা ঠিক বলে সমাজের নিয়ন্ত্রণশক্তি নেই, একথা একেবারেই 
ঠিক নয়। 

যুগে-যুগে প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা 
যায়, বিভিন্ন সময়ের আধিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী ও গোষ্ঠীরাই তাদের 
'বিকাশের ধারা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিপ্লবী প্রতিভার বিকাশ হয়েছে তখন, 
যখন সমাজে কোনো বিপ্লবী গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর প্রতিপত্তি বেড়েছে এবং সেই গোষ্ঠীর 
সঙ্গে সেই মনীষার যোগন্ুত্র স্থাপিত হয়েছে । ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম বড় একটা 
হয় নি দেখা যায়। মহাকবি সেক্সপীয়রের অন্যতম পেট্রন ছিলেন সাউদাম্পটনের 
আর্ল। 13976 0 1540৫০-র উৎসর্গপত্রে সেক্সপীয়র তাকে লিখেছিলেন : 181 
। 17846 00179 15 10015 5 ৬/121 11848 09 0015 %0075. এটা শুধু উতসর্গ- 
পত্রের কথার কথা নয়। কথার মধ্যে যে স্পট ইঙ্গিত আছে, তার তাৎপর্য গভীর | "যা 
আমি করেছি তা আপনার, বা আপনারই অনুগ্রহে -একথা তেমন বিশ্বয়কর নয়, 
বেদনাদায়কও নয়। কিন্তু পরবর্তী কথা : “যা আমি করব, বা যা আমাকে করতে হবে, 
তাও আপনারই অনুগ্রহে” রীতিমত বেদনাদায়ক | 'সেন্টিমেপ্টের' দিক থেকে বেদনা- 
দায়ক, কিন্তু “ইতিহাসের” দিক থেকে নয়। এই হল সত্যকার ইতিহাস। এই 
উৎসর্গপত্তররের উক্তি সম্বন্ধে শুশ.কিং মন্তব্য করেছেন 
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কেউ যদি মনে করেন যে, উৎসর্গপত্রে সেক্সপীয়র ভদ্রতা করেছেন শুধু, তাহলে তিনি ভূল 
করবেন। শিষ্টতা ও ভন্ত্রতা প্রকাশের ক্ষেত্র ও পাত্র আরও অনেক ছিলেন, কিন্ত 
সাউদাম্পটনের জমিদার ভদ্রলোককে পান্র নির্বাচন কর! হল কেন? 7916 0 
1%0760৪ রচনার সঙ্গে এই পেট্রনের ব্যক্তিগত ব। গে।চীগত রুচি চরিতার্থের কি কোনো 
সম্পর্ক নেই? ভক্তরা হয়ত বলবেন, নেই, কারণ ভক্তের ভাব-গদগদ মনে সেকথা 
ভাবতেও বাথা লাগবে। কিন্তু ভক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা এক নয়। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, 
ভক্তরা ভাবাদ্ধ, ইতিহাস বা তথ্যের চেয়ে ব্যক্তিগত অন্ভৃতি ও উপলব্ধি তাদের কাছে 
অনেক বড়। দুঃখের বিষয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধির মানদণ্ডে ইতিহাসের ধার বিচার কর 
যায় না। সেক্সগীয়রের মতো প্রতিভ। সর্বকালের ও সর্বজনের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যদি বলা 
যায় যে, তার প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের সঙ্গে তদানীস্তন সমাজের প্রতিপত্তিশালী 
শ্রেণীর ও গোঠীর রুচিনীতির সম্পর্ক ছিল এবং সেই রুচি ও নীতির দ্বারা তার মনীষা 
অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাহলে কি তীর প্রতিভাকে খর্ব কর! হয়? কখনই 
হয় না। অন্তত সাধারণত হয় না, বা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু “ভক্তের” কাছে হয়, 
কারণ ভক্তের সঙ্গে মনীষার সম্পর্ক ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মতোই অন্ধ । বৈষ্ণব 
ভক্তরা! শ্রীচৈতন্ত হে "মানুষ" হয়ে জন্মেছিলেন, একথা ভাবতেও কষ্ট পান। সত্যটা 
শক্তিশালী বিরাট পুরুষের মতো তিনি যে যুগাস্তকারী কোনো দামাজিক আন্দোলন 
করেছিলেন, একথা বলতে তার! কুষ্ঠিত হন। সবই শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলাখেল' 
না বললে তার গ্রীত হন না। ইতিহাগ্রে পটসূমিক! থেকে তীবা শ্রীচৈতন্কে সরিয়ে 
দিয়ে একটা অলৌকিক পটভূমিকায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই হল ভক্ত 
মাজেরই নিয়ম, কেবল বৈষ্ণষ ভক্তদের নয়, সকল শ্রেণীর ভক্তদের । প্রতিভা ও 
মনীষার ভক্তরাও এর ব্যতিক্রম নন। প্রতিভা ছ্বয়ভ বা সমাজ ও বণ্তজগৎ-নিরপেক্ষ, 
একথা না বললে তীর] মনে করেন প্রতিভাকে খর্ব কর! হয়। তাদের সাত্বন৷ দেবার 
কোনো উপায় নেই, কেউ দিতে পারবেন না, বিশেষ করে উ্রতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা 
তো৷ একেবারেই পারবেন ন1। 

যা বলছিলাম। কতকটা প্রাণীজগতের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো (80081 
59190007)। সাহিত্য-শিল্পজগতেও সামাজিক নির্বাচন চলতে থাকে । নির্বাচন বৈজ্ঞানিক, 
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নিয়মের মতোই নির্মম | নির্বাচনের ফলে যোগ্যতয়ের উদ্বর্তন যেমন সম্ভব হয় জীবজগতে, 
তেমনি সাহিত্যজগতেও যোগ্য প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে । নির্বাচনে ভূমিকা গ্রহণ 
করেন তারা, ধাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে সমাজে । দামাদ্ধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি 
সাধারণত দেখা যায় অর্থগৌরব ও বংশগৌরবের সঙ্গে জড়িত। ধাদের আথিক প্রতিপত্তি 
আছে, বংশগত আভিজাত্য আছে, তারাই সাহিত্যিক রুচি, নীতি, ভাল-মন্দের মাপ- 
কাঠি, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন। তীর খুশী হলেই সাহিত্য ও শিল্প অনেকটা 
সার্থক হয়, অখুশী হলে হবার সম্ভাবনা থাকে ন! এবং সাধারণত হয় না। তার কারণ 
সাহিত্য বা শিল্পান্থ্রাগী সাধারণের সংখ্যা যতদিন সমাজের উচ্চন্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে, ততদিন সেই স্তরেন্র উপর প্রতিপতিশালী শ্রেণীর প্রভাবও থাকে যথেষ্ট। সৃতরাং 
প্রতিভার ও মনীষার জীবনমরণ কাঠিটিও থাকে তাদের হাতে । এক্ষেত্রে তাদের 
মুখাপেক্ষী না হয়ে কারও উপায় নেই, তা তিনি যত বড় প্রতিভাবানই হন না কেন। 

মুখাপেক্ষিতার আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ইতিহাসের পাতা থেকে । সাধারণত 
গতা্গতিক "সাহিত্যের ইতিহাসে" এ-সব দৃষ্টান্ত স্থান পায় না। তার মধো এ-সবের 
কোনো মূল্য নেই, অতি নগণ্য। প্রতিভাটাই বড়, তার বিকাশের ইতিহাসটা সেখানে 
খুব ছোট ব্যাপার । কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে এই জাতীয় দৃষ্টান্তের মূল্য খুব বেশি 
এবং বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন প্রতিভা ও সমাজের সম্পর্কের কথা আমরা আলোচন! করছি, 
ভজের ঠুলিবীধা বলদের দৃষ্টিতে নয়, তখন দৃষ্টাত্তগুলি উল্লেখযোগ্য । 

আলেকজাগ্ডার পোপ (198817091 70129) বড় কবি ছিলেন। এখন হয়ত 
'অনেকে তা বলবেন না, কিন্তু ত্রার যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে তিনি একজন প্রথম 
শ্রেণীর কবি বলেই ইংলগ্ডে গণা হতেন। তা হলেও পোপ যখন হোমারের কাব্য 
অন্থবাদ করতে আরম্ভ করেন এবং যে অন্গবাদের জন্য তিনি যথেষ্ট সৃথ্যাতিও অর্জন 
করেন -তখন মধ্যে-যধ্যে ছোট-খাট একটি বৈঠক ডেকে তিনি তার পে্টন লর্ড 
হাগিফাক্পকে (৮০10 1181189%) অন্বাদ পাঠ করে শোনাতেন। স্যামুয়েল জনসন 
বলেছেন যে, লর্ড হালিফাক্স গ্রায়ই তার অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন এবং কি করলে 
আরও ভাল হয় বলে দিতেন। এমনিতে যে ব্যাপারটা অন্তায় কিছু তা নয়। হালিফাঝ্স 
গুণী ব্যক্তি, সংশোধন তিনি করে দিতে পারেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, গুণীদের কাছে 
কবি পোপ তার অনুবাদ সমালোচনার্ধে পাঠ করে শোনাতেন না । সেরকম কোনো! 
সাধু অভিপ্রায়ই তার ছিল না। শোনাতে তিনি বাধ্য হতেন এবং এমন একটি গোঠীর 
কাছে, ধারা প্রথমত তার পে্রনগোঠী, হিতীয়ত হয়ত বা গুণী। কবি চসার তাই 
করতেন, তীর শিল্প লিডগেটও (-/৫0816) তাই করতেন। পিডগেটের পে্রন ছিলেন 
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পঞ্চম হেনরীর ভাই প্ঃসেস্টারের ডিউক | ডিউক নিজে কবির কবিতা সংশোধন করে; 
দিতেন পর্যস্ত। স্পেন্সারও (91297561) তাই করেছেন। ফ্রাঙ্গে ভোপ্টেয়ারের 
(/০158119) মতো প্রতিভাবানকেও তাই করতে হয়েছে। সকলকেই তাই করতে 
হয়েছে। কেউ ব্যতিক্রম ছিলেন কি-ন! সন্দেহ | 

যতদিন ন! সাহিতক্ষেত্রে বাইরের 'প্রকাশক'রা অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অভিজাত- 
গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত পাঠকশ্রেণী তৈরি হয়েছে, ততদিন পর্যস্ত গ্রতিভা বান সাহিত্যিক ও. 
শিল্পীদের এই অপমান অনেকট! মুখ বুজে সহ্‌ করতে হয়েছে । বিদ্রোহ করার ইচ্ছা 
হলেও অনেকেই বিদ্রোহ করতে পারেন নি। কারণ বিদ্রোহ কর! মানেই সমাজে 
প্রতিষ্ঠার স্থযোগ হারানো এবং প্রতিষ্ঠা না পাওয়া ব' স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই 
প্রতিভার অপমৃত্যু । প্রকাশকদের যুগেও যে প্রতিভা এই বিশেষ গোঠীর কবল থেকে 
একেবারে মুক্ত হয়েছে, তা নয়। তা হতে পারে না। প্রকাশকদের যে ইতিহাস 
আলোচন। করেছি আগে, তাতে দেখা যায় যে, প্রথমধুগের প্রকাশকরাও অনেকটা! পে্রন- 
মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং পে্রন ও লেখকের মধ্যে থেকে তারা যোগাযোগ করে দিতেন । 
পরবর্তীকালে প্রকাশকরাই যখন পেট্রন হন, তখন পেট্রনযুগের মনোভাব তাদের মধ্যেও 
নতুন রূপে প্রকট হয়ে ওঠে । সাহিত্যের রুচি-নীতির প্রবর্তন তারাই অনেকটা করতে 
থাকেন। তবু পে্রনযুগের চেনে প্রকাশকযুগের পরিবেশ অনেক বেশি স্বাধীন ও মুক্ত। 
বিভিন্ন প্রকাশকের স্বার্থের স্থযোগ নিয়ে ইতিহাসে প্রথম প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকরা 
আত্মগ্রকাশের স্ব । স্থযোগ পান। ধনতস্ত্রের অগ্রগতির যুগের সমাজের কথা । 


সাহিত্যিকের সামাজিক মর্ধাদা 


প্রথম প্রস্তাব 


সভ্যা-সমাজে অন্যান্ত সকল শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্ত সকল 
শ্রেণী যেমন সমাজে সমান মর্যাদা পান নি, তেমনি সাহিত্যিকরাও পান নি। একেবারে 
আদিম সমাজে হয়ত অন্যান্য লোকশিল্পীদের মতো তারাও মর্ধাদা পেতেন, কারণ তখন 
অর্থের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক ততটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরে যখন তা 
হয়েছে, সমাজ যখন নানাশ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে এবং এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্ত শ্রেণীর প্রতৃ- 
ভৃত্য, শাসক-শাসিত ও শোষক-শোধিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তখন সাহিত্যিকরাও 
বৃহত্তর লোকসমুত্রের বুকে নগণ্য ভৃতযারূপে বুদ্বুদদের মতো মিলিয়ে গেছেন - 017//61 
011711011011160) 111151110.। 

বর্তমানযুগে সাহিত্যিকদের যে মর্যাদ! বেড়েছে, একথা কেউ অন্থীকার করবেন না। 
সভা-দ্মিতিতে, মুত সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যুবাধিকীতে জীবিত সাহিত্যিকদের যে- 
রকম ডাক পড়ে, তাতে এইটুকু অন্তত পরিষ্কার বোবা যায় যে, মাহিত্যের মূল্য বাড়ুক 
না বাড়ুক, সাহিত্যিকের মর্যাদা বেড়েছে । কিন্তু তারপরেও কথা আছে। সভাপতিত্ব 
করতে সাহিত্যিকদের যদি “ফি” দিয়ে ডাকতে হত, তাহলে মভা-সমিতির উদ্ঠোক্তাদের 
উত্তেজনা অনেকটা কমে যেত এবং ধাদের নিতাস্তই থাকত তাদের আর সাহিত্যিকদের 
কাছে ধর্ণা দিতে হত না। বরং তখন হয়ত উল্টো ব্যাপারই ঘটত। সাহিত্যিকরা 
নিজেরাই সভা-নমিতির উদ্যোক্তাদের কাছে ধর্ণা দিতেন, যেমন পত্রিকার সম্পাদক ও 
প্রকাশকদের কাছে দেন। হুতরাং এ-যুগের সাহিত্যিকদের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়লেও, ভেবে 
দেখা উচিত, সেই মর্ধাদাটা কি বস্ত, কেনই বা বেড়েছে এবং কতটুকু বেড়েছে। 

সত্যিই কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্ধাদ। বেড়েছে? সোজাসুজি উত্তর দেবার 
মতো সহজ প্রশ্ন নয়। কলকাতা শহরে দেখা যায় বাড়িওয়ালার আজও অনেকে 
সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনলে বাড়ি ভাড়া দিতে চান না। বাইরে হয়ত %০ 
[৪৮-এর সঙ্গে ৭//10915 8 01980915170 8110%/90+ কথাটা লেখা থাকে না, কিন্তু 
অনেক বাড়িওয়ালাকে দেখেছি সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনে জবাব দিতে : “ভাড়া 
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দেব না।' এটা কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদার পরিচয়? এর ব্যতিক্রম যে হয় 
নাতা নয়। স্বনামধন্য কোনো সাহিত্যিক (বিশেষ করে ফিল বই লিখে যিনি স্বনামধন্ত 
হয়েছেন) হয়ত কড়া বাড়িওয়ালার কাছেও খাতির পাবেন, কিন্তু সেটা তিনি 'সাহিত্যিক' 
বলে নয়, নিজেও বাড়িওয়ালা হতে পারেন, এরকম টাকার মালিক বলে বা সঙ্গতি আছে 
বলে। যে-কোনো! প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের তুলনায় একজন গভর্ণমেন্ট আফিসের 
সাধারণ কেরানীর মর্যাদা অনেক বেশি বাড়িওয়ালার কাছে, দোকানদারের কাছে এবং 
হাটবাজারে। যে-সমাজে বাড়িওয়ালাদের মর্ধাদ1 বেশি, সে-সমাজে বাড়ি করাটাই বড় 
কথা, বই লেখা! নয়। যে-কোনে! সামাঞ্জিক সভায় বাড়িওয়াল| ও গাড়িওয়ালার1 যে- 
রকম মর্যাদা পান, সাহিত্যিকরা ত্যর কিছুই পান না। এখনও না। যে দু'একজন 
পান তারা সাহিত্যিক হয়েও বাড়ি ও গাড়িওয়াল। হতে পেরেছেন বলে পান, কেবল 
সাহিত্যিক বলে পান না । কেবল সাহিত্যিকদের মর্যাদা ছু'চারজন সাহিত্যক্ষ্যাপার 
সঙ্কীর্ণ গোঠীর মধ্যে সীমাবন্ধ। তাও সেটা ভুয়ো মর্ধাদা, তার কোনো “মেটিরিয়াল' বা 
বাস্তব ভিত্তি নেই। যেমন কোনে] সাহিত্যিক যদি তার অম্কুরাগীদদের কাছে টাকা ধার 
চান তো! পাবেন না, কারণ অস্তুরাগীর। জানেন যে খণের টাকা ফেরৎ পাওয়! যাবে না। 
এরকম আরও অনেক ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । লাভ নেই দিয়ে। আর 
একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

সাহিত্যিক স্বামীর গবিতা স্ত্রী হতে চান, এরকম ছু'একজন ক্ষণজন্া কন্যা হয়ত 
বর্তমান মমাজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক জামাইয়ের শ্বশুর হতে চান, 
এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যিকরাও যখন বিবাহের জন্ম 
বিজ্ঞাপন দেন সংবাদপত্রে তখন তার পেশা ও চাকরির কথা উল্লেখ করেন, সাহিত্যনেশার 
কথা বলেন না। “কি করেন ?' 'কবিতা লিখি বা! শুধু লিখি”, একথা রবীন্ত্রনাথেরই বলা! 
শোভা পায় এবং বলেও কিছু আসে যায় নি তীর। কিন্তু কবিও| লিখি, গল্প লিখি বা 
প্রবন্ধ লিখি, কেবল এই কথা বললে কোনো উদীয়মান সাহিত্যিকের চাকরি জুটবে না, 
তরী জুটবে না এবং জীবনে কোনদিন সংদারধর্ম করাই হয়ত তার সন্তব হবে না। ভাবী 
জামাই হিসেবে শ্বশুরের কাছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর মর্যাদা ষে কতটুকু, তার ুন্দর 
পরিচয় দিয়ে গেছেন থ্যাকারে (1190918)। থ্যাকারের বিখ্যাত 776 116- 
00165 গ্রন্থ যারা পড়েছেন তারা নিশ্চয় লেডি কিউ ও তার নাতনী ইথেলকে চেনেন । 
একজন চিত্র-শিল্পী তার নাতনী ইখেলকে বিবাহ করতে চেয়েছেন পুনে জেডি কিউ কুদ্ধ 


হয়ে মন্তবা করেছিলেন 


'সাহ্িতিকের সামাজিক মর্ধাদ! ১২৯ 
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খ্যাকারের ষুগের মনোভাব অনেক বদলে গেছে। লেডি কিউদের যুগ আর মেই। 
কিন্ত এখনও অনেক লেডি কিউ আছেন ধার! তাদের কন্যা! বা নাতনীর পাণিপ্রার্থা 
কোনো! পাহিত্যিককে শ্বচ্ছন্দে এইধরনের কথা বলে বিদায় করতে পারেন। এদিক 
দিযে মনে হয় নাযে, থ্যাকারের যুগ পার হয়ে আমরা খুব বেশি দূর এগিয়ে এসেছি। 
*আগের চেয়ে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে সাহিত্যের মর্যাদ! বেড়েছে, সাহিতাকের 
-ব্যক্তিগত মর্ধাদা বেড়েছে, কিন্তু তীর সামাজিক মর্যাদা বিশেষ বেড়েছে বলে মনে হয় না। 
এ-ফুগের কোনো বড়লোকের কন্তা দরিদ্র শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রেমে পড়ে হয়ত 
তাকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু সেটা সাধারণত চলচ্চিত্রের নায়িকাদের ক্ষেত্রে দেখা 
যায়। সাহিত্যিক তার নিজের দিবাম্বপ্ন বা অচরিতার্থ বাসনাকে এইভাবে চলচ্চিত্রের 
মধ্যে চরিতার্থ করতে চান বলেই ধনীর কন্ত দরিদ্র শিল্পীর প্রেমে পড়েন এবং তাকে 
বিয়ে করে স্থণীও হন। আসলে বাস্তব জীবনে তা কখনও ঘটে না৷ বলেই চলচ্চিত্রে 
দেখতে তা ভাল লাগে। এ-রকম ব্যাপার মনোষৈথুনের ট্র্যার্জিক দৃষ্টাত্ত হলেও, এর 
মধ্যে পামাজিক সত্য (50018। 19911/) বলে কিছু নেই। সামাজিক সত্যটা ঠিক তার 
বিপরীত। সেই ট্রযাজিক রিয়ালিটিকে কমেভিতে পরিণত করে সাহিত্যিক নিজে তার 
বার্থ মনস্কামনা! পুরণ করেন মাত্র। লোকের ভাল লাগে এরকম উপন্াস পড়তে বা 
ফিল্ম দেখতে, তার কারণ বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণীর হতভাগ্য কোটালপুত্র ও কোটাল- 
কন্যাদের প্রায় সকলেরই প্রাণের বাসনা তাই। তাদের বাসনা সমাজে চরিতার্থ ইয় না 
যখন, তথন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অথবা চলচ্চিত্রের পর্দায় যদি তা ক্ষণিকের জন্যও পরিপূর্ণ 
হয়, তাহলে সেইটুকুই লাভ। এইজন্য আমাদের এই সমাজে এই জাতীয় পাহিতো।র 
হঠাৎ-জনপ্রিয়তা এত বেশি। ধনীর পুত্র ও দরিদ্রের কন্যা অথবা দরিদ্রের পু ও 
ধনীর কন্তার মধ্যে প্রেম--এ যেন দুর্ভাগা মধ্যবিত্ের প্রাণের কথা ও ব্যথা দুই-ই। 
তাই যে সাহিত্যিক তাকে মধ্যযুগের রোমান্সের মতো! রূপায়িত করতে পারেন লাহিত্যে 
'তিনি হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এইধরনের দরিদ্র শিল্পী সাহিত্যিক ও ধনিকের 
কন্যার প্রেম পিনেমার পর্দায় দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, এটাই “সোন্তাল গিয়ালিটি' 
তাহলে তিনিও যে দিবান্বপ্রবিলানী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। থ্যাকারের যুগ শেষ 
হতে এখনও অনেক দেরি । অর্থাৎ মর্ষাধার মক অনেক দুর । 
জার্ধান সষাজবিজ্ঞানী শুশ.কিং বলেছেন "10 1385: 09170/1195 199 09510017 


১১৩ 


১৬৭ জনসগার সাহিত্য 


01016 8151 | 900161/ ৬/৪3 08৬ 139101001811/ 00০৫. 71059, 06 
০0001586) ৬/1)0 1180 19860190 1116 1098165 ০1 78117855015 81৬/8/5 10010 
1980/ 810 11017001160 20061018106 11) (11611101165 0110165 01 50016. 
ধারা পার্নাসাসের চূড়ায় পৌচেছেন তার। যে উচ্চসমাজে সাদর মর্যাদা! ও সমাদর পাবেন, 
তাতে বিশ্ময়ের কিছু নেই। কথা হচ্ছে চুড়ায় ক'জন পৌছতে পারেন? তার চেয়েও 
বড় কথা হচ্ছে, চূড়ান্ত সার্থকতার কাছে, যে ক্ষেত্রেই হোক, সকলেই মাথা ছেট করেন। 
সেখানে বিশিষ্ট পেশার কোনো প্র আসে কি? কথাটা তলিয়ে ভেবে দেখবার মতো] । 
সাধারণ দরজি থেকে যিনি বিরাট ডিপা্টমেণ্ট স্টোর্সের লক্ষপতি মালিক হয়েছেন, 
সাধারণ গামছ।-বিক্রেতা থেকে যিনি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তাকে 
মর্যাদা দেয় নাকে? সকলেই মর্যাদা দেন, কিন্তু কাকে দেন? তার ব্যক্তিগত প্রতিভা 
ও ক্ষমতাকে দেন এবং সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন তার সাফল্যকে, সার্থকতাকে। 
$1$011179 50009605119 51008395., - কথাটা সামাজিক মধাদার ক্ষেত্রেও গ্রযোজ্য। 
তাতে একথ! বোঝায় না যে সেই পেশাকে বা পেশাদারকে তীর] মধাদা দেন । 
দয়জি থেকে যিনি ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের মালিক হন, তাকে মর্ধাদ। দেওয়ার অর্থ 
ররজিকে মর্যাদা দেওয়া নয়। তেমনি যে সাহিত্যিক সার্থকতার পর্বতশৃর্খে উঠেছেন, 
তাকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ সাহিত্যিক বা সাহিত্যকে মর্যাদা দেওয়া নয়। কথাটা 
বিশেষভাবে বোঝ প্রয়োজন। লর্ড চেস্টারফিল্ড যে পোপ (2006) বা! এযাডিসনেগ্ন 
(8001501) লাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে করতেন এবং তীদের বন্ধুত্ব কামনা করতেন, 
তাথেকে একথা বোঝায় না যে তিনি সাহিত্যিক পেশাকে শ্রদ্ধা করতেন। সন্ধ্যাকর 
নন্দী, ধোয়ী, জয়দেব থেকে ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালার! পর্যস্ত রাজসভায় বা বড়লোকের 
বৈঠকখানায় যে মর্ধাদা পেতেন, তাকে আধুনিক অর্থে কোনমতেই “দামাজিক মর্যাদা” 
বল! যায় না। সামাজিক মর্ধাদা সেট! নয়। সেটা হল মধ্যযুগীয় বাতা ও উদারতা, 
আধুশিকষুগের ব্যক্তিগত বা সামাজিক মর্যাদার লঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। 
মোগলযুগের শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে ( সগুদশ শতাব্দীর কথা) ফ্রাসোয়া, 


বানিয়ের যা বলে গেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন 
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সাহিতিকের সাহাজিক মর্যাদ। ১৩১ 


0 299 1610 01 01 50176 [009/191101 0111815 8170 410 ৬4011 
97001151491 101 09111080017 -- (81191 10 ৬৪৮৪) 1663. 
ঘানিঘেরের শেষ কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষীয়। শিল্পীদের যে কোনো মর্যাদ। ছিল 
না, একথা তিনি পরিষ্কার বলেছেন। শিল্পীদের ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতাপ্রকাশের 
কোনো। স্বযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে দু'একজন যারা খ্যাতি অর্জন করতেন, তারা 
হয় কোনো পাজসভায়, না! হয় কোনো ওমরাহের পোষকতায় থেকে তার মনোরগ্ধন 
করার জন্য শিল্প রচনা করতেন । রাজা বা ওমরাহ তাদের সৃনজবে দেখতেন, পোষকতা 
করতেন বলে সাধারণ লোকও তাদের মখাদা দিত। সেটা শিল্পীর মধাদ] নয়, রাজা বা 

ওমরাহের মোসাহেবের মধাদা। 

বাশিয়ের আমাদের দেশের সপ্তদশ শতকের কথা বলে গেছেন। অষ্টাদশ ও' 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে শিল্পীর বা সাহিত্যিকের বিশেষ কোনো সামাজিক মর্ধাদা 
ছিল না। ছু'একজন ভাগ্যবান ধার] রাজসভায় প্রবেশাধিকার পেতেন, তারাই যা সামান্ত 
মর্যাদা পেয়ে গেছেন সমাজে । মুকুন্দরাম, ভ।রতচন্ত্র, রামগ্রাদ, সকলের ক্ষেত্রেই একথা 
প্রযোজা। ইংলগ্েও সাহিত্য প্রতিভার চেয়ে অর্থের মধানা ছিল বেশি, এই সেদিন পর্যস্ত | 
খুব বিশদৃশভাবে ছিল। শুশংকিং তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন । তিনি বলেছেন 

| 50101655 005 109, 110/9৬91) 85 000 ৬1161 /6 11981 11781 11 

1723 ৪ ০01160 01 519919,5 81109/90 01681 100100418111% 09081458 
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/681. 019811/ 01016 ৬/25 170011110 110101) 11 109110 211 81151. 


বাস্তবিকই তাই। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


শুশকিং বলেছেন: 401 810179 0016 0118 501. 01 ৪ 9900 91011, 1488 
00115109160 11) 50116 //8 10118৬91051 05919 11118 10608119 ৪ 10101959- 
10181 ৬4191 01 10817191) 810 91111110191 10910908118 ৪1) 9০001. 0118 
0/ 016 1391 //85 1701 461/ 19509019016. সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচন! 
ধারা আরামকেদারায় বসে লেখেন তীর! হয়ত কথাটা ঠিক জানেন না, বা জেনেও স্বীকার 
করতে চান না। কিন্তু সাহিত্যিকদের ইতিহাস ধারা বাস্তব সমাজের পটভূমি থেকে 
বিচার করেন, তীর! একথাটা বিশেষভাবে জানেন ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। 


১৩২ জনসভার সাহিত্য 


অভিজাত বংশের সন্তান ধারা, তাদের পক্ষে এককালে সাহিত্য বা! শিল্পচর্চাকে পেশ! 
হিসেবে গ্রহণ করা রীতিমত মানহানিকর ব্যাপার ছিল। তাতে তাদের আত্মমর্যাদ। 
ও সামাজিক মর্ধাদা ছুয়েরই হানি হত। এককথায় বলা যায়, কালি-কলম, রঙ-তৃলি বা 
বাটাপির পেশা কোনদিনই সমাজে বিশেষ মর্ধাদা পায় নি। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করেছেন শুশ্‌কিং। সমাজের ইতিহাস বাদ দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস 
ধারা রচনা করেন, তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তগুলি খুব “শকিং' মনে হবে নিশ্চয়। 

ইংরেছি সাহিত্যের ছাত্ররা কংগ্রীভের (০017919$9) কথা নিশ্চয় জানেন। নাট্যকার 
হিসেবে কংগ্রীভ যখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তখন তিনি একবার ফ্রান্সে 
বেড়াতে যান। ভল্টেরার (/০1815) তখন বেঁচে ছিলেন। কংগ্রীভ ফ্রান্সে এসেছেন 
গুনে ভণ্টোর তাকে সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন । আলাপের 
সময় কথাটা ভণ্টেয়ার বলে ফেলেছিলেন কংগ্রীভকে | বেশ উৎসাহিত হয়ে ভণ্টেয়ার 
তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, “আপনার মতো একজন বিখ্যাত লেখককে 
চোখে দেখলাম এবং আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি |? 
কথাটা শুনে কংগ্রীভ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, "মার্জনা করবেন, আমি 
লেখক নই, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাত্র। ভদ্রলোক বলেই আমার পরিচয় দেবেন, 
লেখক বলে নয়। ও পরিচয়টা আমি দিতে চাই না। ভলেয়ার শুনে শুস্তিত 
হয়ে গেলেন। তিনি কল্পনাও করেন নি, এরকম একটা উত্তর কংগ্রীভের মুখ থেকে 
তাকে শুনতে হবে। ভল্টেয়ার অত্যন্ত মেজাজী ও তেজী ছিলেন। অপ্রস্তুত হয়ে: 
ভণ্টেয়ার ফিরে এলেন না। তিনিও বেশ কড়া জবাব দিলেন কংগ্রীভের মুখের উপর । 
বললেন, “আমি কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করতে আসি নি। ভদ্রলোক কংগ্রীভের 
সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেও আমি ছুঃখিত হতাম না। আমি লেখক কংগ্রীভের 
সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলাম |, কন্পানা করা যায় না। কংগ্রীভের মতো খ্যাতনামা 
লেখকের কাছেও '“ভদ্রলোকে"র মর্যাদা অনেক বেশি 'লেখকে র চেয়ে. লেখক বগে 
পরিচয় দিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন। 

আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যামুয়েল 
রিচার্ডদনের (5817181 নি018145017) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন লেডি ব্রাডসহাউ 
(090 8810518491)। ল্যাঙ্কাশায়ার মহলের অভিজাতবংশের মহিলা লেডি 
ব্রাডসহাউ। একে অভিজাত, তার উপর লেডি। রিচার্ডননের সঙ্গে লেডি ব্রাডসহাউ 
নিয়মিত পত্রালাপ করতেন এবং পত্রের মধ্যে তীর গভীর অন্রাগও প্রকাশ পেত। 
কিন্ত তিনি পত্ালাপ করতেন একান্ত গোপনে । ররিচার্ডসনের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা 
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তিনি কারও কাছে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পাছে কেউ জেনে ফেলে এই ভয়ে 
সবসময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। ষদি তার ল্যাঙ্কাশায়ারের বন্ধুরা কোনরকমে জানতে 
পারতেন ষে তিনি একজন লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করেন, তাহলে হয়ত তীরা 
তাকে সমাজচাুত করতেন। লেডি ব্রাডসহাউ মুশকিলে পড়ে গেলেন, যখন স্যামুয়েল 
রিচার্ডদন তীকে তীর স্বাক্ষরসহ একখানি নিজের ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন । কোথায় 
ফটোগ্রাফখানি তিনি রাখবেন তাই নিয়ে ভেবে আকুল হলেন লেডি। অবশেষে 
তিনি ঠিক করলেন যে, রিচার্ডসনের স্বাক্ষর বলে ফেলে, তার বদলে “ডিকেন্সন' 
লিখে তিনি ছবিটা রেখে দেবেন। ৭1181 16 56111101115 1001021 319 
81169160115 51017181016 00 01016917901) 10 1018৬911 118 ৪০00181008109 
10] ০011170 10 1910১ সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা ষে কিরকম ছিল, তা এই 
ষ্টান্ত থেকে, আমার মনে হয়, লেখকরা! যর্মে-মর্ষে বুঝতে পারবেন । এর আগে খ্যাকারের 
লেডি কিউ-এর কথা বলেছি। লেডি ব্রাডসহাউ সাহিতাকের অনুরাগী হয়েও লেডি 
কিউনএর মনোভাব কাটাতে পারেন নি। 

'জেন্টলম্যানে'র মনোভাব মধ্যযুগের অস্ভিমকাল পর্যস্ত এমনভাবে গ্রকট হয়ে উঠত 
সর্বক্ষেত্রে যে অনেক সময় তা দেখে চমকে উঠতে হত। আধুনিক বাক্তি-ম্বাধীনতার যুগেও 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত মধাযুগীয় মনোভাবের রেশ ছিল। একটা যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ঘাস্ত্রিক নিয়মে 
গ্ান্তরের সময় অথবা নতুন যুগের অত্যুদয়কালে হঠাৎ অন্তর্ধান করে যায় না, যেতে 
পারে না। যেতে অনেক সময় লাগে । সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের 
ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের মান্থষের সাযািক সম্পর্ক ধীরে-ধীরে বাদলায়। নতুন 
সামাজিক সম্পর্ক মানুষকে নতুন ভঙ্গীতে দেখতে ও বিচার করতে শেখায়। সেটা আরও 
বেশি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । তার অনেক পরে ধীরে-ধীরে মানুষের মানসিক গড়নটা। 
বদলাতে থাকে। মধ্যুগ অতিক্রম করে আধুনিকদুগে পৌছলেই মা্থষের মানসিক গড়ন 
আধুনিক হয় না বা রাতারাতি দৃষ্টিভলী বদলায় না। সাহিত্যিকদেরঃসামাজিক মর্ধাদাও 
হঠাৎ রাতারাতি বদলায় নি। অন্থেরা সাহিত্যিকদের কি চোখে দেখতেন তা লেডি কিউ ও 
লেডি ব্রা. সহাউ-এর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় । তার চেয়েও বড় সত্য হল, সাহিতিকরা 
নিজেরাই “সাহিত্যিক? বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন। কংগ্রীভ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । 
পেট্রনদের পরিবর্তে যখন প্রকাশকদের যুগ এল; তখনও সাহিত্যিকরা নিজেরাই এই 
যনোভাব সম্পূর্ন কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। মধ্যযুগের সামাজিক মর্ধাদার মানদও 
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তখনও তীরা লগৌরবে বহন করে নিয়ে চললেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে সাহিত্যিকরা 
উাদের বইয়ের অন্ত পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নিতে সম্কোচবোধ করতেন। কারণ, 
লিখে টাক! নেন বা টাকা রোজগার করেন, একথ! ভাবতেও তাদের লক্জা হত। তাতে 
ভিন্রলোক' হিসেবে তাদের সামাজিক মর্যাদার হানি হবে বলে তারা মনে করতেন। 
স্বতরাং বইয়ের টাকা প্রকাশকদের কাছেই জম! থাকত। অনেকে বোধহয় জানেন না 
( এবং জানলে দুঃখিত হবেন) যে করুণ 'এলিজি' (816৫9) কাব্যের কবি টমাস গ্রে 
পর্যস্ত তার প্রকাশকের কাছ থেকে এ কবিতার জন্ত টাকা নিতে রাজী হন নি, তীর 
ভন্রলোকম্মলভ মর্ধাদার ছানি হবে বলে। ভত্ত্রলোকের মর্যাদ| সম্বন্ধে এরকম টন্টনে 
জ্ঞান নিয়ে গ্রে'র মতো! কবি “এলিজি” কাবা রচনা করেছিলেন, একথা ভাবতেও কিরকম 
লক্ষ! হয়। বিখ্যাত দাহিত্যিক ওয়ান্টার স্কটের মমোভাবও তাই ছিল -'5০0 
91৬/8/5 [01919119010 109 1010/1 89 8 1817060 06170191181 18111611181 85 
৪1) ৪001২ সাহিত্যিক বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে জমিদার বলে পরিচয় দিতে স্বট 
অনেক বেশি গর্ববোধ করতেন। কবি বাইরন যদিও শেষকালে প্রকাশকদের কাছ থেকে 
যতদুর সম্ভব বেশি টাকা আদীয় করার চেষ্টা করেছেন, তাহলেও প্রথম দিকে বই-এর 
জন্ত টাকা নিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন, একই কারণে। 

প্রকাশকের যুগেও দেখা যায় যে লামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে সাহিত্যিকরা লেখার 
জন্ টাকা নিতে সক্কোচবোধ করতেন । স্তরাং সাহিতাক পেশার যে কিরকম সামাজিক 
মর্ধাদা ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ ছাড়া, "ছন্সনাষে' (061)-18179) লেখার রীতিও 
প্রধানত এই কারণে চালু হয় বলে মনে হয়। ভদ্রলোক ও অভিজাত বংশের সাহিত্যিকরা 
স্বনামে লিখতে চাইতেন না, সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে। পরিবারের আভিজাত্যের 
খ্যাতি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজগ্যই তারা “ছদ্মনামে লিখতে আরস্ভ করেন । জার্মানির 
কথা উল্লেখ করে শ্ুশ.কিং এ-সন্বন্ধে বলেছেন 

|) 11917181191 01 016 50018 31818111001 1116 81151 11 15 87 

91071168176 101 9১8111918, 08111 3917781৪019 09011111110 01 

179 ০9110, 8100 0 81010 0779 ৪010 177817/ 81150901865 

৬4110 9108090 17 110918/ ৬/০110 1911 1 09095581%% 10 85511119 

ন1016 01888 199111181795 -. 
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কাউন্ট বেরন, এডলার সকলে তাঁদের বংশমর্যাদা রক্ষার অন্ত মধ্যবিত্ত ছল্সনাম নিয়ে 
লিখতে আরস্ভ করেন । শুধু জার্মানিতে নয়, অন্তান্ত্ দেশেও এই বাতি চালু হতে থাকে । 
এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে-বীরে আধুনিকষুগে _ 11 %/৪5 11917804181 
00171980019108 01 018 01817990 ০0411001601 1109 89550018190 ৬/101) 0176 
8159 ০01 09 1110016 01855. ধনতান্ত্রিকযুগে নতুন মধ্যবিত্শ্রেণীর বিকাশের পর, 
সাহিত্যিকের সামাজিক মর্ধাদা! বাড়তে থাকে । কিন্তু রাতারাতি বাড়ে নি, খুব ধীরে-ধীরে 
বেড়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত নতুনযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যেও মধাযুগের মনোভাব বেশ 
সজাগ ছিল দেখা যায়। বাইরনের মতো! কবির মন থেকেও অতীত ধারণার মূল উপড়ে 
ফেলা সম্ভব হয় নি অনেকদিন পর্যস্ত। ১৮১৩ সালে ১৪ই নভেম্বরের ডাইরীতে বাইরন 
লেখকদের সামাজিক মর্যাদার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে মস্তব্য করেছিলেন ৩ 
| 0০ 01011 0116 10166816109 01 ৬/10915 10 23915 --1101110110 
9111 11909 9100011 50101)1110 810 50111085) 0/ 01917159165 810 
0111915--8 5101 01 68191111780) 090918180% 810 ৬/88101935. 
110 ৬/০০1] /119, ৮/10190 81010170 109191 10 ৫০? 
এখানে বাইরন লেখকদের সম্বন্ধে 11011/ 511-এর কথা উল্লেখ করেও বলছেন যে 
ওটা 0999176190%-র লক্ষণ । তিনি ১৮১৩ সালে এমন কথাও বলেছেন ষে “41০ 
/0610 ৬/166, ৬/101190 91710170091 10 09 ?? প্রচলিত সংস্কার, প্রথা বা 
দৃষ্টিভঙ্গী রাতারাতি বর্জন করা যে কত কণ্িন, তা বাইরনের এই ১৮১৩ সালের উক্তি 
থেকে বোঝা যায়। নতুনযুগের বিকাশ হলেও, মধ্যবিত্তের সংখা। বাড়লেও উনবিংশ 
শতাবীর গোড়াতেও দেখ! যায় যে, ইংলগ্ডের মতো দেশে বাইরনের মতো! কবি, 
সাহিত্যিকদের নিয়ে মাতাতাতি করাটাকে, চারিত্রিক অবনতি ও মেয়েলিপনার লঙ্গণ 
বলে অভিযোগ করছেন। সাহিত্যিকরা নিজেরাই সকলে তখনও তাদের সামাজিক 
মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হন নি দেখ! যায়। তার অনেক পরে তারা নিজেদের মর্যাদা 
সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং অন্তের কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন। তার ইতিহাস 
খুব বেশি হলে একশো বছরের বেশি নয়। কিন্তু সেই মর্যাদার স্বরূপ কি? পতি কি 
সেটা খাঁটি সাহিত্যিক পেশা ও প্রতিভার মর্যাদা, না সাহিত্যিক বাবসায়ে সাফল্যের 
মর্ধাদা ? 


৩ শুপকিঙের গ্রন্থে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উদ্ধৃত 


উপনিবেশের সাহিত্য 


বাংল। বইয়ের ইতিরত্ত 


ংলা হাতেলেখা পুথির প্রচলন শেষ হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষদিকে । বাংলা 
দেশে ছাপাখান। প্রতিষ্ঠার প্রায় একশো বছর পর পর্যস্ত হাতেলেৰ। পুথির কদর ও প্রচলন 
ছিল দেখা যায়। তার প্রধান কারণ ছুটি । প্রথম কারণ হল. ছাপাখান! প্রতিষ্টার পর 
সবরকমের বই ছাপা হত না এবং ছাপা সন্তবও ছিল না। মুদ্রিত বইয়েয় প্রচার ধীরে- 
ধীরে হয়েছে, রাতারাতি হয় নি। কোনদেশেই হয়নি মুদ্রণও তখন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার ছিল। স্থতরাং বহু মুল্যবান বই পাওুলিপি আকারেই থাকত, ছ্বাপা সম্ভব হত 
না। ছু'চারজন পণ্ডিত ও অন্কুরাগী পাঠক প্রয়োজনবোধে লিপিকর নিযুক্ত করে 
পাঙুলিপি “কপি' 'করিয়ে নিতেন । রাধাকান্ত দেব ও ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগরের মতো 
বিদ্োৎসাহী ব্যক্রিদেরও তাই করতে হয়েছে। পাতুলিপি প্রচলিত থাকবার দ্বিতীয় 
কারণ হল, পাঠকগোঠীর চাহিদ| অনুযায়ী বই ছাপা হয়েছে, যেমন এখনও হয়। বইয়ের 
“মূল্য” অঙ্থযায়ী বই ছাপা হয় নি, আজও সবসময় হয় না। এমন অনেক পুথি ছিল, য! 
মূল্যবান হলেও, ব্য়বন্থল বলে মুদ্রিত করা সম্ভব ছিল না এবং মুদ্রিত হলেও তার পাঠক 
পাওয়া যেত না। প্রাচীন পুথি নয় শুধু, নতুন-লেখা বঈও অধিকাংশ সময় পাঠকদের 
কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ছাপা হত। প্রাচীন পুথি আজও অনেক ছাপা হয় নি। 
বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুথিশালায় আজও বহু মূল্যবান পুথি অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। 
হাতেলেখা পুথির যুগে সমাজে সাধারণ 'পাঠকগোগী'র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। 
'রাজা-মহারাজা ও জমিদার-তালুকদারর1 মধ্যে-মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনে পুথি নকল 
করিয়ে নিতেন। অনেক সময় তার! নিজেরাও লিখে নিতেন, তবে রাজা বা রাজকুমারর! 
ধৈর্য ধরে পুথি নকল করতে পারতেন না। যধো-মধ্যে রাজ্জকন্যা ও রাজমহিষীর 
করতেন। বনবিষুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামপি পট্টমহাদেবী লিখিত 
“প্রেমবিলাস' গ্রন্থের পুথি (২৬২) বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় আছে । মুক্তকেনী 
বহুজায়া-লিখিত “অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের পুথিও (২৬৩৩) আছে। রাজা-মহারাজার? ষে পুথি 
ববসষয় নিজেদের পাঠার্থে নকল করাতেন তা! নয়। দেবালয়ে, ধর্যানষঠানে ও ক্রাঙ্মণ- 
পণ্ডিতদের দান করবার জস্তও পুথি নকল কর! হত। সোনা দান, গোঁদানের মতো 
পুথি দানও পুণাকর্ম বলে বিবেচিত হত। ধর্মশান্ত্রে তাই পুথি দানের মাহাত্য কীর্তন 


১৪৭ জনসভার সাহিতা 


করা হয়েছে দেখা যায়। লিপিকরেরাও তার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। পুথি দান: 
নয় শুধু; পুথি নকল করলেও যে পুণ্যলাভ করা যায়, লিপিকররা সেকথাও উল্লেখ' 
করেছেন। মুদ্রণযঞ্্রের প্রবর্তনের পরেও দেখা যায়, এই পুণ্যার্জনের লোভে অনেক ধনী- 
বাক্তি প্রচুর অর্থব্যয় করে বই ছেপে বিতরণ করেছেন। তার মধ্যে বর্ধমানের রাজাদের 
প্রকাশিত মহাভারতের অন্বাদ উল্লেখযোগা। 

পুথি নকল করা ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার, তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। 
সেকালের পেশাদার লিপিকররা, একালের প্রেস-কম্পোজিটরদের মতো, একটি স্বতন্ত্র 
গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠলেও, যথেষ্ট মেহনৎ করে তাদের অর্থ রোজগার করতে হত।, 
১১৫৯ সালে কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকা মঙ্গল" গ্রন্থের পুথি নকল করে লিপিকর আত্মারাম 
ঘোষ 'দগিণ। ১ জোড়া কাপড় আর ২ তঙ্কা' পেয়েছিলেন ( সোসাইটির পুথি, ৯৩২২ )।' 
তখনকার দিনে একজোড়া কাপড়ের দাম ছু'টাক] ধরলেও, কালিকামঙ্গল পুথির মূল্য বা 
খরচ পড়ে চারটাক1। আজকালকার টাকার মূল্যহারে অন্তত বত্রিশ টাক1। পুথি কপি 
করানে। যে কত ব্যয়সাধ্য ছিল, তা! এই সামান্য হিসেব থেকেই অনুমান করা যায়। 
ুদ্রণযস্ত্ের প্রবর্তনের ফলে লিপিকরদের “রেট” কিছু যে কমে নি তা নয়। পেটের দায়ে ও 
প্রতিযোগিতার ফলে কিছুটা তাঁরা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ছু'হাজার শ্লোক-সপ্বলিত 'কাব্যাদর্শ গ্রন্থের পুথি মাত্র 
পাচপিক দিয়ে কিনেছিলেন। ১৮১২ সালে পৃজারী গোল্বামীর গীতগোবিন্দটীকার 
একখণ্ড দশ আনায় বিক্রি হয়েছিল, একথা পুথিতেই লেখা আছে ( নোসাইটির পুথি, 
৭ খণ্ড, ১৩৪ )। ছাপাখানা প্রতিষ্টার ফলেই যে ক্রমে পুথির মূল্য কমে আসছিল, তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। তবু রেভারেগু ওয়ার্ড সাহেব, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
পুথি নকলের হার অত্যন্ত বেশি বলে অভিযোগ করেছেন। তখন ৩২,৯০০ অক্ষর নকল 
করাতে ধারো আনা থেকে একটাকা পর্যস্ত দিতে হৃত। মনে হয়, €য়ার্ড সাহেব 
পুথি নকঙ্লের খরচের কথা ভেবে এই অভিযোগ করেছেন, লিপিকরের পরিশ্রমের কথা 
ভেবে বলেন নি। উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে দেখা যায়, এই হার বেড়ে প্রায় চতুগ্ুণ 
হয়েছিল। এসিয়াটিক সোদাইটির ১৮৬৯ সালের কার্ধবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্ত্রলাল 
মিত্রের উক্তি থেকে জান! যায় যে, তখন পুথি নকলের হার ছিল একহাজার ক্সোক প্রতি 
চারটাক1। অনভিজ্ঞ লিপিকরর! ছাপাখানার আতঙ্ক দ্বিতীয়যুগে কাটিয়ে উঠে, একথ। 
বুঝেছিলেন যে, সব পুথি ছাপা সম্ভব নয় এবং ছাপার হারও এমন কিছু কম নয় যে ঙাদের 
পারিশ্রমিকের হার কমাতে হবে । পরবর্তীকালে, ছাপাখানার কাজ. ভালভাবে চালু হবার 
পরেও) পুথি নকলের হার বৃদ্ধির কারণ তাই বলে মনে হয়। 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৪১ 


এত ব্যয় করে ও কষ্ট করে, দাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারের কোনে মহৎ উদ্দেশ্ট 
নিয়ে যে পুথি নকল করানো! হত নাঃ তা বলাই বাছল্য। পুখির ধনিক মালিকই পুখি 
পাঠ করতেন, অথবা দান করতেন। পুথিগত বিগ্ভার কোনো প্রচার হত না। বাইরের 
সমাজের সাধারণ লোক পুথি পাঠ করবার কোনো সুযোগও পেত না। এমনকি, সাধারণ 
লোকের মধ্যে দু'চারজন বিদ্যোৎসাহী ধারা ছিলেন, তারা ধনিকের গৃহ থকে পুথি চুরি 
করে যে পাঠ করবেন, তারও কোনো উপায় হিল না। লিপিকররা,*বোধহয় পুথির 
মালিকদের পরামশে; পুথির শেষে কড়া দিব্য দিয়ে রাখতেন, যাতে পুঁথি কেউ না চুরি 
করে । যেমন: 
অজিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তক যচ্চ মেইনঘ। 
কতু্ষিচ্ছতি যঃ পাপী তশ্য বংশঞ্গয়ো ভবেৎ॥ 
আত্মনো হূ,পকারায়োপকারায় পরস্য চ। 
ইদং হরতি যো মৃঢন্তস্ত তাত; পশুর্রএবমূ॥ 
( সোসাইটি, ৭ | ৪৯৭৫ ) 
দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জরি 
মাতা গাধিং পিতা স্থুকরং জন্মে জশ্ম 
( পরিষৎ-পুথি, ১৭২) 
এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে। 
মে সাহ্থরে হইবেক ম্মার পুত্রবধূকে হরণ কৰিবে। 
( পরিষৎ*পুধি' ২৮৫) 
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংল পুথর বিবরণ, ৩। ৫২২) 
*বংশোক্ষয় ভবেৎ”, পিশুধ্বম্” “মাতা গাধিং পিতা স্থকবং, পুজ্ববধূকে হরণ কথিবে?। 
'গোত্রাঙ্ষণ বধ লাগিবেক' ইত্যাদি কটুক্তি ও. অভিশাপ উপেক্ষা করে, কেবল জ্ঞানার্জনের 
তাড়নায়, সাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে পুখি চুরি করা যে কত কঠিন, তা সহজেই 
অন্থমান করা যায়। পুথির যুগে জ্ঞানবিদ্ধ। তাই ধনিকেপ গুহে ও রাজসভায় বন্দী হয়ে 
থাকত। সাধারণ মান্ধুষের তার মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না। 
ছাপাখানা যখন স্থাপিত হল তখন এক নতুনযুগের সুচনা! হল আমাদের দেশে । 
বহির্জগতে যুগে যুগে অনেক বিপ্রব হয়েছে এবং তার ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের খরিবর্তন 
হয়েছে। কিন্ত মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে জ্ঞানজগতের কোনো বিপ্লব হয় নি কোথাও । 
পৃথিবীর কোনে দেশই হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না| মুত্রণযন্ত্ের প্রবর্তনের ফলে 
ইয়োরোপে যেমন বিদ্ভাজগতে এক বিপ্লবের সুচনা হয়েছিল, আমাদের ভারতবর্ষেও তাই 


১৩ জনসভার সাহিতা 


হয়েছিল । ভারতবর্ষের বা বাংলা দেশের ছাপাধানার বিস্তারিত ইতিহাদ এখানে 
আলোচন| করব না। যোগ্য ব্যক্তিরা সে-সম্বপ্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছেন । তথ্যা- 
কীর্ণ সেই নীরপ ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই। বাংলাভাষা 
ও বাংলা সাহিত্যের প্রগার প্রদঙ্গে বাংলা দেশের ছাপাখানা ও মুদ্রকদের সম্বন্ধে যতটুকু 
বলা দরকার, তাই বলব । 

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৫৫৬ ও ১৫৫৭ সালে, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায়, 
প্রথম বই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল “কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভে?'। 
১৭৪৩ সালে মুদ্রিত। বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নয়, রোমান. 
অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা দেশেও মুদ্রিত নয়, পর্তুগালের লিস্বন শহরে মুগ্রিত। লেখকের 
নাম পাত্রি মানোএল্-দা-আসন্থম্পসাম। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসে কপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদের পাওুলিপি রচনা করেন। বইয়ের মধ্যে মোটামুটি রোমানক্যাথলিক 
ধর্মের ধর্মবীঞ্জ, মূল বিশ্বাস ও অন্ষ্ঠানার্দি বর্ণনা! করা হয়েছে । রোমান থেকে বাংলায়, 
অক্ষরাস্তরিত করলে, বইয়ের গোড়ার আবেদনটি এইভাবে পাঠ করা যায় ১. 

বেঙ্গালীরে জানান 
পড়ং 

দোস্ত বেঙ্গলী, শোন : পুধি সকলের উত্তম পুথি, শান্ত্রসকলের উত্তম শান্ত ; শাঙা- 

সকলের উত্তম শাস্ত্রী খি.স্তর শাস্ত্রী, কপার শাস্্ব এবং ুপার শাস্ত্রের পুথি । 

এহি পুথিতে শোনো মন দিয়া পাইবা বুঝন, বুঝান, বুঝিবার বুঝাইবার উপায় 

তরিবার । আস্থার ভেদের অর্থ শোনো, শোনাও $ পৃথকে জানিয়া বুঝো, বুঝাও, 

পঙ্গিণামে পন্থ ধরো ধর1ও  শিত্ঠ গুরুর ন্ায়েতে ন্যায় করিতে শিখো শিখাও ; 
এহা৷ জানিয়া, বুঝিয়া, মানিয়া মুক্তি হইবেক) দশ আজ্ঞা পালন করে৷ 

যর্দি। 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদের বিশেষ স্থান আছে ॥ 
কিঞ্চদিধিক ছুশো বছর আগেকার বাংলা গ্তভাষার নিদর্শন এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া 
যায়। ইয়োরোগীয়দের মধ্যে বাংলাভাষা চর্চার আদিষুগে বিদেশীদের ঘারা রচিত বাংল! 
রচনার সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন এই বইটি। পূর্ববঙ্গের (টাকা ভাওয়াল অঞ্চলের ) 
প্রাদেশিক ভাষার সন্ধে স্বপ্লাধিক সাধুভাষার সংমিশ্রিত রূপের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবেও, 


১ কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেছ ; জীদজনীকান্ত দান সম্পাদিত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস বর্তৃক 
পুরি মংস্বরপ। 


বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৪৩ 


এর মূল্য আছে। তা ছাড়া, রোমান বর্ণমালায় হলেও, বাংলাভাষার এই প্রথম মৃদ্রিত 
রূপ বলে, এবইয়ের এতিহাসিক মূল্য অনম্থীকার্য।২ 

ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় কোচিনে। ১৫৭৭ সাঙ্গে জন্‌ গোনসালভে 
নামে একজন স্পেনীয় পাদ্দি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তত করে, সেন্ট ফ্রান্সিস 
জেভিয়ারের 190০2 0/23£40 গ্রন্থের অগ্কবাদ মুদ্রিত করেন। অনূদিত গ্রন্থের 
নাম 'ক্রাষ্ট্য বন্নকনমূ'। এই 'তরীন্্য বন্নকনম্‌'ই ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্তরে মুদ্রিত ভারতীয় 
ভাষার সর্বপ্রথম বই। এ-বইয়ের একখানি কপি যাত্র প্যারীসের “বিবলিওথেক্‌ স্তাশানেল্, 
লাইব্রেরীতে আছে, তাও ১৫৭৯ সালে পুনমদ্রিত সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ নয়।এ আজ 
পর্যস্ত অন্তত এর আগেকার ছাপা ভারতীয় অক্ষরে আর কোনো মুদ্রিত গ্রন্থের নিদর্শন 
অন্থসন্ধান করে পাওয়া যায় নি। উল্লেখযোগ্য হল, ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে মুদ্রিত 
প্রথম বহ্‌ ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্‌ এবং রোমান হরফে বাংলাভাষার প্রথম মুদ্রিত বই কৃপার 
শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ, ছু'খানিই খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত বই, ধর্মগ্রচারের উদ্দেপ্তে অন্বাদ ও রচন! 
করা। মধ্যযুগে, হাতেলেখা পাওুলিপির আমলে, ধর্মই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। 
আধুনিক মুদ্রণযুগের আদিপবে দেখা যায়, মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে মুদ্রিত গ্রন্থের চরিত্র 
রাতারাতি বদলায় নি। পাগুলিপির যুগের সঙ্গে সামঞ্ধম্ত বজায় রেখেই ছাপাখানার 
প্রসার হয়েছে ধীরেন্থস্থে। তার কারণ, ছাপাথানা৷ আবিষ্কারের ফলে বা মুদ্রিত বই 
প্রচারিত হবার ফলে, কোনে! দেশের পাঠকগোষ্ঠী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হঠাৎ গড়ে 
ওঠে নি। ছাপাখানার প্রথমযুগে ইয়োরে।পেও ধর্মগ্ন্থের চাহিদা! ছিল সবচেয়ে বেশি। 
তাই প্রথমধুগের মুদ্রকর! ধর্মগ্রস্থই বেশি ছেপেছেন। আমাদের দেশেও তার বাতিক্রম 
হয় নি, হবার কোনো কারণও ছিল না| কেবল ইয়োরোপের সংস্পর্শে আসার ফলে 
এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন হয়েছিল বলে, ইয়োরোপবাসীর প্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থই 
ছিল এদেশের সর্বাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ। ছাপাখানার আদিপর্বে, মুসলমান আমলে ইসলাম- 
ধর্মীর1 যদি ছাপাধানার প্রবর্তন করতেন, তাহলে ইসলামধর্মই হত এদেশের প্রথমযুগের 
মুদ্রিত গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্ত। 

বাংল! বর্ণমালার প্রথম মুদ্রিত রূপ দেখা যায় হলহেডের (191190) 4. 01917101 
0 66 96781 ?216%986 নামক গ্রন্থে । ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড রচিত এই 


২ উত্ত গ্রন্থে ীহনীতিকুমার চটোপাধ্যায়ের 'প্রবেশক' জ্ট্া। 
৩ 42176 20660 22119 21275154 21 11086, 15 0818৮ 6€)1091091 01 6811 
9ি01070 574 সি/70 শি1010019) 1$800781 (1091, 66169168, 1956 


১৪৪ জনমভার সাহিত্য 


গ্রন্থ ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণের মধ্যে দৃ্াস্তত্বরূ্প 
কতিবাপী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্থন্দর ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে 
অংশ-বিশেষ বাংল] হরফে মুদ্রিত হয়। বাংল! দেশের হুগলী শহরে, ছেনিকাটা বাংলা 
হরফে (কাঠের অক্ষরে নয় ), এানডুঃজের ছাপাখানায় বইখানি ছাপা হয়। বাংল! দেশে 
সুদ্রণষুগের প্রবর্তন হয় ১৭৭৮ সাল থেকে । অবশ্ট হলহেডের ব্যাকরণেই যদি সর্বপ্রথম 
বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়ে থাকে, তাহলে একথা সত্য । পরে যদি আরও প্রাচীন কোনো 
বই পাওয়া যায়, তাহলে এ সত্য যিথ্যা প্রমাণিত হবে । 

ইলহেডের ব্যাকরণ-মুদ্রণের একটু ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে 
বাংল! দেশে ইংরেজ-শাসন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিদেশীরা এদেশের ভাষাশিক্ষার 
প্রয়োজনবোধ করেন । ভাষার প্রতি বিশেষ অন্নুরাগের জন্ নয়, শাসনকার্ষের প্রয়োজনের 
জন্ত। হলহেড সেই উদ্দেস্টে ইংরেজি ভাষায় এই বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। রচনার 
পর মুদ্রণের সমস্তা দেখা দে্ন। বাংল! দাহিত্য থেকে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাই 
বা ছাপা হবে কোথায়? তখনও মুদ্রণোপযোগী বাংল! হরফ তৈরি হয়নি এবং 
তাতে কোনে। বইও ছাপা হয় নি। ওয়ারেন হেঠিংস তখন গবর্ণর-জেনারেল। এর 
আগে বিলেতে উইলিয়ম বোণ্টস এক সেট বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি করাবার চেষ্টা 
করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হতরাং হলহেডের ব্যাকরণ ছাপানো এক সমস্তা হয়ে দীড়াল। 
তখন চার্লস উইলকিন্স নামে কোম্পানীর একজন বিদ্যোংসাহী সিভিলিয়ানকে ওয়ারেন 
হেঠিংস অনুরোধ করেন, বাংলা হরফের ছেনি কেটে দিতে । উইলকিম্স এবিষয়ে বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন । বিগ্যাচর্চায় তীর প্রগাঢ় অন্ুরাগও ছিল। আগেই তিনি নিজের 
চেষ্টায় বাংল হরফের ছু'একটি ছেনি তৈরি করেছিলেন । হল হেডের সঙ্গেও উইলকিম্মের 
বন্ধুত্ব ছিল। ন্তরাং তিনি সাগ্রহে সম্মত হলেন। ছেনি কাটা, ঢালাই করা 
ছাপা, সব তিনি নিজের হাতেই প্রথম করেন। বাংল! ছাপা হরফ প্রথমে এইভাবেই 
তৈরি হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে চার্লদ উইলকিম্সকে বাংলা দেশের ক্যাক্সটন 
বলা যায়। 

বাংল! দেশের এই ইংরেজ ক্যান্সটনের সহকারী একজন বাঙালী ক্যাক্সটন ছিলেন, 
তার নাম পঞ্চানন কর্মকার | প্রথম থেকেই বাংলা ছাপার হরফ তৈরির কাজে তিনি 
উইলকিল্সের সহযোগী ছিলেন। উইলকিন্স তাকে সযত্বে অক্ষরের ছেনিকাটা শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। বাংলার কর্মকারদের লৌহ্‌কর্মে আশ্চর্য কুশলতার কথা মনে করলে 
পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষরের ছেনিকাটা শিখতে পঞ্চাননকে থুব কষ্ট করতে হুয় নি। 
তিনি বাংলা অক্ষরের ছেমিকাটায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে, পরে নিজে একটা আলাদা. 


বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৪৫ 


সেট অক্ষর তৈরিও করেছিলেন । হলহেডের ব্যাকরণ যে বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল, 
তার চেয়ে পঞ্ধাননের হাতে তৈরি বাংলা অক্ষরণলি আরও বেশি হ্থন্দর হয়েছিল। 
১৭৯৩ সালে এই অক্ষরে কর্ণওয়ালিসের কোড ছাপা হয়। প্রধানত পঞ্চানন কর্মকারের 
চেষ্টাতেই মুদ্্রণহরফ নির্মাণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী শিল্পে ( টাইপ ফাউগ্ডি,) পরিণত হয়। 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরের দেই বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি হয়েছে ।৪ 
ব্যাকরণ ও আইন-কান্থুনের অশ্থুবাদগ্রস্থ ছাড়া, অষ্টাদশ শতাবীর শেষে বাংলা মুদ্রিত 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছু'খানি অভিধান । প্রথমটি হল, আপজন্কত 'ইঙ্গরাজি 
ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি”। কলকাতাব “দি ক্রনিকেল প্রেস” থেকে ১৭৯৩ সালে এই 
অভিধান প্রকাশিত হয়।* দ্বিতীয়টি হল, হেনরী ফরস্টারের 4. 170092%121% £% 
40 77245, 2776115% 27473769166, 100 %106 65৫ নামক অভিধান । এই 
অভিধানের প্রথন খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড - ১৮০২ সালে । 
ভারতীয় অক্ষরে প্রথম বই ছাপা হয় খ্রীস্টধর্ম সম্থপ্ধে, তার নাম ক্রীষ্ট্য বন্কনম্‌। 
এ বই ভারতবর্ষেই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় রোমান হরফে, নাম 
কপার শাস্ট্রের অর্থভেদ। পর্তুগালের লিসবন শহরে'ছাপা হয়। বাংলা দেশে প্রথম 
বাংলা অক্ষর ছাপা হয় ইংরেঙ্জিতে লেখ! বাংলা ব্যাকরণগ্রস্থে । তারপর আইন-কাহ্ছনের 
অনুবাদ ও অভিধান । তারপরে ছাপা হয় বাংলা গ্রীস্টধর্মের বই । বাংলা মুদ্রিত অক্ষর 
প্রথমে ব্যাকরণ, আইন-কা্গন ও অভিধানেই ব্যবহৃত হর। স্বাধীনভাবে যর্দি বাংলা 
ছাপাখানার স্থত্রপাত হত, তাহলে হয়ত ভগবদ্গীতা ও কোরআনের বাংলা অক্ষরে 
মুদ্রণ, অথবা বাংলা অন্থবাদ মুদ্রণ থেকেই আরম্ভ হত, ইয়োরোপে যেমন বাইবেল মুদ্রণ 
থেকে আরম্ভ হয়েছিল । কিন্তু বাংল! দেশে তার ব্যতিক্রম হয়েছে পরাধীনতার জন্য । 


৪ সজনীকান্ত দান ; বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২২২৬ পৃষ্টা। 
ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, সম্পাদকীয়_-'বাংলা ছাপার 


হ্রফের জন্মকথা', ৭৩৬-৭৪৩ পৃষ্ঠা । 
22119 86801. 216,657£ 0722100, 09705 5808 : 1891)0815 01 0176 1580183 


৮0191 55500181101), 1941, 44747. 
156 0766 058 £776-072770621867£918:80085, 11, 11951091) : 
8170 £6195911, 1011৬" 09০. 1914. 
* ৮নং লালবাজার 'আপবন্‌ সাহেবের 'দি ক্রনিকেল' প্রেস ছিল এবং এই প্রেস থেকে 'ক্যালনকাটা 
ক্রনিকেল' গান্রিক। প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় আপঞ্জন্‌ দাহেবের অভিধানের বিজ্ঞাপন দেখা ঘায়। 
আপজন্‌ সাহ্বে প্রাচীন কলকাতার একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। 


খ১১ 


98108) 851 


১৪৩ জনসভার সাহিত্য 


বিদেশী শাসকদের নিজেদের শাসনকার্ষের স্বার্থে ব্যাকরণ, আইন-কানুন ও অভিধানের 
প্রয়োজন হয়েছে বেশি । ইংরেজরা এদেশে পাদ্রির বেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন নি। 
তাই গ্রীষ্ধর্মের গ্রন্থের চেয়ে ব্যাকরণ, অভিধান ও আইনগ্রস্থের প্রয়োজন তাদের অনেক 
বেশি ছিল। এই প্রয়োজনের জন্যই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মুদ্রণযুগের স্থত্রপাত হয়েছে 
ব্যাকরণ অভিধান ও আইনের বই দিয়ে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই হল মুদ্রণযুগের 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভারতচন্ত্র, রামগ্রসাদ বা বাংলার কবিয়ালরা তখনও 
রাজসভায় বন্দী হয়ে আছেন, জনসভায় যাত্রাপথে ছাপাখানার প্রবেশদ্বার পর্যস্ত পৌছতে 
পারেন নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনাতেই ছুটি এঁতিহাদিক ঘটনা] ঘটে বাংলা বেশে । ১৮০০ 
সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ব্যাপটিন্ট মিশনারী উইলিয়ম 
কেরীর শ্রীরামপুর পণার্পণে ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হয়। এই ছুটি ঘটনাই বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে যুগাস্তকাণী বললেও অতুযক্তি হয় ন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেসব 
ইংরেজ পিবিলিয়ানকে এদেশে পাঠাতেন, কাজকমের স্থবিধার জন্য তাদের থে সর্বাগ্রে 
এদেশীয় ভাষা ও অন্যান্ত বিষয় শিক্ষা। দেওয়া প্রয়োজন, তাৎকালিক গবর্ণর-জেনারেল লর্ড 
ওয়েলেস্‌লি তা বিশেষভাবে উপলব্ধি কবেন। তারই উদ্যোগে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি 
কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে 
পণ্ডিত-মৌলবী প্রভৃতি নিয়োগ করা হয় এবং এদেশী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ত 
হয়। মুদ্রণের প্রয়োজন বাড়ে এবং তার ফলে কলকাতায় ছাপাখানারও প্রসার হয় । 

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমুদ্ধির জন্য, আধুনিক মৃদ্রণযুগে, আস্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে 
ধারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে, তাদের মধ্যে বযাপটিন্ট 
মিশনারীদের নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। বাংলার মূদ্রশিল্প ও মুদ্রিত সাহিত্যের 
আপিপর্বের ইতিহাস প্রধানত ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের কীতিকাহিনীর ইতিহাস। এই 
মিশনারীদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন উইলিয়ম কেরী। কেবল মিশনের পক্ষ' 
থেকে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষার জন্য নয়, নতুন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! বিভাগের 
কর্তা হিসেবেও, উইলিয়ম কেরী মুদ্রণযুগের উদ্যোগপর্বে বাংল! সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনের 
এতিহাপিক দায়িত নিয়েছিলেন এবং অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালনও 
করেছিলেন ।« 


৫: উইলিয়ম কে়ীর অনেক ভাল ইংরেজি লীবনচরিত আছে। বাংলায় ্রীস্জনীকান্ত দাসের 'উইলিয়ম। 
কেরী' সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১৫, উল্লেখযোগ্য গরস্থ। 


বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত ছি 


বাংলা দেশে সর্বপ্রধম যে ব্যাপটিস্ট মিশনারী আসেন, তীর নাম জন টমাস । ১৭৮৩ 
সালে প্রথম একবার বাংল! দেশে এসে, ১৭৮৪ সালেই তিনি ইংলগ্ডে ফিরে যান এবং 
১৭৮৬ সালে দ্বিতীয়বার বাংলায় ফিরে আসেন । টমাসেবু উদ্দেশ্টা ছিল গ্রীস্টধর্ম প্রচার 
করা এবং তার জন্য বাংল ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেছিলেন । 
শিক্ষার জন্য তিনি একজন যোগ্য শিক্ষক সন্ধান করতে লাগলেন। এই [যোগ্য শিক্ষক 
হলেন রামরাম বনস্থ। মুন্শী রামরাম বন্থর সঙ্গে টমাস মালদহ যান। পরে নবদীপে' 
এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৭৯২ সালে তিনি আবার ইংলও ফিরে যান। ১৭৯৩ 
সালে আবার তিনি ফিরে আসেন। এইবংর তীর সঙ্গী হয়ে আসেন উইলিয়ম কেরী।, 
আসার পথে জাহাজেই কেরী বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন টযাসের কাছে । পক 
রামরাম বন্থুই তার মুন্শী নিযুক্ত হন। কোম্পানীর সাহেবদের ছুকুম ছিল, এই মিশনারী- 
দের যেন কলকাতায় কোনো মিশন প্রতিষ্টা করতে না দেওয়া হয়। আশ্রয়হীন অবস্থায় 
কেরী সপরিবারে মুন্শীসহ বাংলা দেশের একস্থান থেকে অন্তস্থানে ঘুরে-ঘুরে বেড়ান। 
কলকাতা৷ থেকে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল থেকে নদীয়া, নদীয়া থেকে ব্যবসায়ী নীলু দত্তের 
মাণিকতলার বাগানবাড়ি, স্থন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্রায় তিনি প্রায় সাত-আট মাপ 
ধরে ভেসে বেড়ান। অবশেষে ১৭৯৪ সালে মালদহের মদনাবাটির নীলকুঠি তত্বাবধা- 
য়কের চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান। ইতিমধ্যে বাংলাভাধার কেরী বেশ দক্ষতা অর্জন 
করেন এবং তার বাইবেলের বাংল! অনুবাদ ছাপার ইচ্ছা! হয়। ১৭৯৬ সালের মধোই নিউ 
টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ অনুবাদ করা শেষ হয়ে গেল। কলকাতার মুদ্রকদের কাছে হিমেব 
নিয়ে তিনি জানলেন যে, ৬০* পৃষ্ঠার অনুদিত গ্রন্থ, নতৃন পেট বাংলা অক্ষ কাটিয়ে দশ- 
হাজার কপি ছাপতে চল্লিশহাজার টাকার (৪৩৭৫০ টাকা) বেশি খরচ পড়বে । অক্ষরের 
সেট ইংলণ্ড থেকে কাটিয়ে আনতে হবে। এ৩ টাক! সংগ্রহ করা অসম্ভব । ১৭৯৭ 
সালে তিনি খোজ পেলেন যে কলকাতায় দেশীয় ভাষার অক্ষরনির্মাণের একটি কারখানা 
স্থাপিত হয়েছে । মনেহয়, এই হরফনির্মাণের কারখান হুগলীর পঞ্চানন কর্মকার, তার 
সহকারীদের সঙ্গে, কলকাত! শহরে এসে স্থাপন করেছিলেন । বাংলা টাইপ ফাউণ্ডি.র 
প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কর্মকার। কেবল বাংলাভাষার নয়, পঞ্চাননের সহযোগী ও জামাই 
মনোহর মিশ্ী, অন্যান্য আরও অনেক ভারতীয় ভাষার ছাপার অক্ষরের সেট তৈরি 
করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে কেরীর সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের পরিচয় হয় । এইসমন 
ইংলও থেকে সগ্-আগত একটি ছোট কাঠের ছাপাখানা কলকাতায় নিলামে বিক্রি 
হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়। নীলকর উড্‌নি সাহেব বাইবেল-প্রচারের উদ্দেশে এই প্রেস 
৪৯ কি ৪৬ পাউও দিয়ে কিনে কেরীকে দান করেন। ১৭৯৮ সালে ছাপাখা নাটি 


১৪৮ জনসভার সাহিত্য 


মদনাবাটির ঘাটে এসে পৌছায় । ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে কেরী কলকাতায় 
আসেন টাইপের অর্ডার দেবার জন্য । এইসময় বাংলার মুদ্রণ অক্ষরের আদি-কারিগর 
পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এদিকে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ত্রাঙ্গভন, গ্রাণ্ট 
প্রভৃতি নতুন মিশনারীরা এইসময় কলকাতায় আশ্রয় ন1 পেয়ে ভ্যানিশ-এলাকা শ্রীধাম- 
পুরে পূনাপণি করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য তীর! ( ফাউণ্টেন ও ওয়ার্ড 
সাহেব ) কেরীর কাছে যাত্রা করেন নৌকাযোগে । তাদের পরামর্শে কেরী ১৭৯৯ সালের 
২৫শে ডিসেম্বর, সমস্ত উপাজিত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে, কেবল ছোট কাঠের ছাপাখানাটি 
সঙ্গে নিয়ে, নৌকাপথে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কেরীর আগমনের পর ব্যাপটিস্ট 
মিশনের পত্তন হয় ১৮*০ সালে। 

ওয়ার্ড, ব্রান্সঙন, কেরীর পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানার দান্নিত্ব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। 
১৮ই মার্চ তারিখে (১৮০* সাল ) প্রথম শীট মুদ্রণের জন্ত প্রস্তত হয়। মার্চ মাসের 
গোড়ার দিকে, কলকাতা থেকে পঞ্চানন কর্মকার এসে শ্রীরামপুরের মিশন-ছাপাখানান্ 
যোগ দিয়েছিলেন। পরে রামরাম বস্থুও আসেন । পঞ্চাননকে পেয়ে অক্ষরনিমাণের 
ুশ্চিন্তাও তার দূর হয়েছিল। কাঠের ছাপাখানায় যেদিন বাইবেলের বাংল! অন্থুবাদের 
প্রথম শীট ছাপা হয়, সেদিন পাদ্রি সাহেবরা এক নতুন স্বপ্ন দেখে উতফুল্প হয়েছিলেন । 
ছোট্র একটি বিলেতী কাঠের ছাপাখানা, হ্যাগুপ্রেস। সব কাজ হাতেই করতে হয়। 
তবু তাই দিয়ে কত কাজ যে করা যায়, তা পাওুলিপির যুগের লেখক ও লিপিকররা 
কল্পনা করতে পারতেন না। হাজার-হাজার শীট ও পৃষ্ঠা ছাপা যায়, যা লিপিকররা 
মাসের পর মাস মেহনৎ করেও কপি করতে পারতেন না। হাজার-হাজার পাঠকের 
কাছে মুদ্রিত বই পৌছে দেওয়া যায়, ফা ছাপাখানার আগে কোনমতেই সম্ভব হত 
না। ওয়ার্ডের জানালে ১৮ই মার্চ তারিখে (১৮০০ সাল) লেখা আছে-_-ণ105 
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|) 18019৬/, ম্যাথুর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বাংল! মু্রিত পৃষ্ঠার সামনে দাড়িয়ে, পঞ্চানন 
কর্মকারের হাতে ছেনিকাট। বাংল। অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে, কেরীর দৃষ্টিপথে সেদিন 
বাংলাভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গ্রন্থের হাজার-হাজার মুদ্রিত পৃষ্ঠা ও তার পাঠকদের 
ছবি ভেসে উঠেছিল । অজ্ঞানতার তিমির ভেদ করে, রাজসভা থেকে জনসভার পথে 
মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের নিশ্চিত ও ক্রুত অগ্রগতির স্বপ্ন দেখে, সেদিন তার আনন্দের সীমা 
ছিল না। 

ছাপাখানায় পূর্ণোস্থমে বই-ছাপার কাজ চলতে থাকে । ১৮১১ সালে লেখ ওয়ার্ডের 
একটি চিঠিতে শ্রীরামপুর যিশন প্রেসের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৪৯ 


ওয়ার্ড লেখেন : “ছোট্ট একটি ঘরে বসে আমরা লেখাপড়ার কাজ করি, আর সামনে চেয়ে 
দেখি মধ্যে-মধ্যে প্রেসের দিকে । প্রেসের অফিদটি প্রায় ১৭০ ফুট লম্বা একটি হলঘর | 
ভারতীয় কর্মচারীরা সেখানে বসে নানাভাষায় বাইবেল অস্বাদ করছেন, অথবা প্রুফ 
সংশোধন করছেন। প্রেসের যধ্যে বিভিন্ন টাইপ-:কসে আরবী ফাসী নাগরী তেলুগু 
পাঞ্জাবী বাঙলা মারাঠী চীনা ওড়িয়। বমমী কানাড়ী গ্রীক হিক্রু ও ইংরেজি অক্ষর সাজানো! 
আছে। হিন্দু মুললমান ও খ্রীস্টান, সকল সম্প্রদায়ের কর্মচারী বসে কাজ করছেন -লেখা 
কম্পোজ করছেন, প্রফ দেখছেন, অক্ষর ডিগ্রিবিউট করছেন। অফিসের বাইরে অক্ষর- 
নিষ্বাণের জায়গা, সেখানে নানারকমের সব অক্ষর তৈরি হচ্ছে। তারই পাশে কয়েকজন 
লোক মিলে কালী তৈরি করছে, ছাপার কালী । কাছে বেশ বড় একটি ঘেরা খোলা 
জায়গায় কাগজীরা কাগজ তৈরি করছে হাতে । আমাদের নিজেদের ছাপার কাগজ 
আমরা নিজেরাই তৈরি করতাম ।” এই বর্ণন! পড়েই মিশন প্রেসের দ্রুত অগ্রগতি 
সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয় । এ যেন মহাযজ্ঞের বিরাট অনুষ্ঠান । কেবল একটি বই-ছাপ।র 
ছাপাখানা নয়। ছাপাখানার সংলগ্র ফাউগ্ডি,তে পঞ্চানন কর্মকার, তার সহকারীদের 
নিয়ে সমস্ত ভারতীয় ভাষার ছাপার উপযোগী ছেনিকাট! হরফ তৈরি করছেন । তার 
পাশে কালী তৈরি হচ্ছে, ছাপার কালী । তারই কাছে, স্থানী; কাগজীর! কাগজ তৈরি 
করছে হাতে । মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া কি? ভিতরে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, সকলে 
কম্পোজ করছেন, প্রুফ দেখছেন, অনুবাদ করছেন, কপি লিখছেন, ছাপছেন। হাতেলেখা 
পাওুলিপি ও লিপিকরের যুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগের রাজসভার 
বন্দী বিদ্যার মুক্তির জন্য, এ যেন এক বৈপ্লবিক অভিযানের প্রস্ততি । 

ফোর্ট উইপিয়ম কলেজ। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য কেগী 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে মুদ্রণাভিযান আরম্ত করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য হলেও, 
তার জীবনের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক করমক্ষেত্র হল ওয়েলেস্লি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ। ১৮০১ সালে কেরী এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 
মৃত্যু্জর বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, পন্মলোচন চুড়ামণি, রামরাম বন্ধু প্রমুখ পর্ডিতেরা 
প্রধানত তারই সুপারিশে তার অধীনে বাংল! বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরা নিজে 
এবং কলেজ-কর্তৃপক্ষও এইসময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ অভাব বোধ করতে 
লাগলেন। দেশীয়পগ্ডিতবের পুস্তক-রচনায় উত্সাহিত করার জন্য পুরস্কারের খ্্যবস্থা 
করা হল 


১৫৪ জনসভার সাহিত্য 


ন9501৬80 081 21611015518 08 01000958010 11619811790 
৬৪11৬/55 01 91000180170 1119191% 50115 11 06 3809 1917 
0089995. --1101718 0911. 1150. 559১ 6. 
তখন বই-ছাপাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ছাপার উপযুক্ত ছাপাখানাও বেশি ছিল ন!। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বিবিধ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য, বাংলা ছাপার হরফ 
ও ছাপাখানার উন্নতি ও দ্রুত প্রপার হতে থাকে কলকাতা শহরে । কলেজের কর্তৃপক্ষ 
মুদ্রণের ব্যয়-পুরণের জন্য প্রত্যেক মুদ্রিত বই কলেজ-লাইভ্রেরীর জন্ত অনেকগুলি কপি 
কিনে নিতেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, প্রয়োজনে ও 
উৎসাহে, মুদ্রণযুগের বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি হতে থাকে । এই প্রসঙ্গে দেওয়ান 
রামকমল সেন তার বিখ্যাত 4. 108611072 27 7₹761157 04 827916৫ (১৮৩৪) 
অভিধানের ভূমিকায় যা লেখেন, তা বিশেষ উল্লেখ্য 
| 1800 06 00118939071 01101111211 ৬৪৪ 11750101190 810 019 
51110/ 01018 89179981968 181108809 485 [1809 11113918116 017 
০410 01৬1118115,08150175 91590 11 0119 191081909 /916 11৬1- 
19৫10 05091111611 8110 61711010960 1 0118 11500101101) 01 078 
০10 ৬/11915. 701 [119 00719 01//810 ৬/1010 89199199 
00119001/1118/ 09 5810 00118910901 11. 0810008 $ ৪ 1701711961 
0 89065 ১616 5013101190 0% 09 50181119016 চ1659, ৬/1101) 561 
1116 6১811101901 10117000 ৬/0115 11) 015 8100 00116188519111811000- 
8৪995. 1119 ০01699 171110115 10110/110 013 08 101911 (010001090 
1781 68১08116171 /01155. 
উইপলিয়ম কেরী ১৮৩১ সাল পর্যস্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সন্ধে যুক্ত ছিলেন। এই- 
সময়ের মধ্যে বাংল! পাঠ্যপুস্তক, বাকরণ, অভিধান, ইতিহাস ইত]ণি গ্রন্থ ছাড়াও, 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ধাইবেলের অস্কুবাদ, এবং সংস্কৃত মারাঠী গড়িয়া অসমীয়৷ প্রভৃতি 
ভাষায় ব্যাকরণ অভিধানাদিও প্রকাশিত হয়েছিল ।৬ 
হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল-সোসাইটি, স্কুঙ্নবুক সোসাইটি ইত্যাদি শিক্ষা-সং ফ্ান্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলিও ১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল । শিক্ষার এই প্রসারের 


৬7761176270 40665515670 0 17)8115617 0০০76/,116 0819 65071011017 800, 
₹৪1017981 1-00181%. 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৪১ 


তাগিদেই বাংল! ছাপাখানার এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্রুত অগ্রগতি হচ্ছিল 
কলকাতায় । রামধোহন রায় এইসময় থেকেই ত্বার নবযুগের আদর্শসংগ্রাম আরম্ভ 
করেছিলেন, প্রধানত মুদ্রিত গ্রস্থের সাহায্যে । একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় । সেকালের 
ংবাদপত্রের এইনব সংবাদের তাৎপর্য তাই 
নৃতন পুস্তক ।-শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অথর্ববেদের মণ্ুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য কত 
তাহার টীকা বাঙ্গাল! ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন | ( সমাচার দর্পণ) 
২৭ মার্চ, ১৮১৭) 
নৃতন পুস্তক । -সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ধার 
সহমরণবিষয়ক বাঙ্গল1 ভাষায় এক পুস্তক করির়াছেন এখন তাহার ইংরাজী তইতেছে 
সেও শীন্ব সমাপ্ত 5হইবেক | (সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮১৯) 
নবযুগের বাংলার সামাজিক সংগ্রাম প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রাম । হাঁতেলেখা পুথি- 
পাগুলিপির যুগের অশিক্ষার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতাঁর বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রক্ষণ- 
শ্ীলতার বিরুদ্ধে রামমোহন-ইয়ং-বেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের যুগের প্রগতিশীল সংগ্রামের 
ইতিহাপকে এককথায় মু্রিত গ্রস্থের ইতিবৃত্ত বলা যায়। 26119 71911910181) 019 
5/010 - একথা পুথি-পাগুলিপির যুগের কথা নয়, প্রিটিং প্রেল বা ছাপাখানার যুগের 
কথ' মুদ্রিত গ্রন্থযুগের কথা । লিপিকরের হাতের কলম তার হাতের চেয়েও ঘুর্বল, কিন্তু 
মুদ্রণযুগের লেখকের কলম শাণিত তলোর়ারের চেয়েও ধারাঙ্প ও শক্তিশালী । মুদ্রিত গ্রন্থ 
গোলাবারুণ্রে মতো মধ্যযুগের অক্ঞানতার অন্ধকার দুর্গ ভেদ করে জ্ঞানের আলোকরাজ্যে 
অভিযান করেছে। বাংলা দেশে যখন এই অভিযান শুরু হয়েছে, তখন অধশ্ষুট বাংলা" 
ভাষায় সমসাময়িক সংবাদপত্রে সেই অভিযানকে এইভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে 
যে দেশে ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্ররুতরূপে সভ্য বলা যায় না 
এই দেশে পূর্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস 
করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুম্তক 
গ্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে । 
গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপ! হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক 
একস্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং ষে ব্যক্তি এক পুন্তক লইয়াছে 
তাহার অন্য পুণ্তক লওনের চেষ্টা জম্মে এইরূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে। 
€ সমাচার দর্পণ, ২* ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯) 
এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন ষে নান। প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে হেতৃক 
এই ছাপ! পুস্তকের গমন মোতের গ্তায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি 


১৫২ জনসজার সাহিত্য 


পাইয়৷ সর্বদেশে ব্যাঞ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বর1 করে সেই মতো'ছাপার পুস্তক ক্রমে 

২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগমা হওয়াতে তাহাদের মন 

উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বধিষুট লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার 

ছিল ছাপার আবম্ত হওয়া অবধি, ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার 

হইয়াছে । (সমাচার দর্পণ। ৩ এপ্রিল, ১৮১৯) 
ৃদ্রণযুগের এঁতিহাপিক তাৎপর্যের কথা সবই প্রায় এর মধ্যে বলা হয়েছে। ভাষা 
অস্পষ্ট হলেও, বক্তবা থুব স্পষ্ট । 'যেদেশের ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সের্দেশকে 
প্রকৃতরূপে সভ্য বল' যায় না।” সভ্যতার ইতিহাসকে আজও এতিহাপিকরা মুদ্রণযুগ ও 
মুদ্রণপূর্বযুগ, এই ছুই পর্বে ভাগ করতে পারেন। মধ্যযুগ থেকে প্রাগৈতিহাসিকযুগ 
পর্যস্ত ইতিহাস মুদ্রণপূর্বযুগের সভ্যতার ইতিহাস, আর মধ্যযুগের পরবর্তা আধুনিকযুগের 
ইতিহাস মুদ্রণযুগের ইতিহাস। পপূর্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প 
লোক বিগ্ঠভ্যান করিত।” পুথিপাওুলিপির যুগের একথা এতিহাপিক সত্য। তখন 
'অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত।' কিন্ত স্থাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এদেশে যখন বই 
ছাপা আরম্ভ হয়েছে তখন “ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট-বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে ।” 
এই যে ছোট-বড় সকল ঘরে ব্যাপ্ত হওয়া, এইটাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটন|। হাজার-হাজার বই ছাপ! হচ্ছে । সব বই একস্থানে থাকছে না, 'নানা লোকের 
ঘরে বিলি হইয়াছে । তার ফলে কি হচ্ছে? “যে বাক্তি এক পুম্তক লইয়াছে তাহার 
অন্য পুস্তক লওনের; ইচ্ছা হচ্ছে এবং তারই ফলে “এদেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে 1” 
ছাপা বইয়ের গতি ঠিক নদীর জোতের মতো - ছাপা পুস্তকের গমন অতরোতের ন্তায় 
নদী ক্ষু্র হলেও যেমন কুল্-কুল্‌ করে প্রবাহিত হয়ে সবদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দেশের 
মাটিকে উর্বর করে, ছাপা বইও ঠিক তাই করে। সামান্য একটি ছোট ছাপা বই হাজার 
মানুষের পাঠ্য হতে পারে এবং শতসহন্্র মানুষের মনে জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। 
পতিত মানব-জমিনে আবাদ করলে যে কত সোনা ফলতে পারে, মুদ্রণযুগের আগে 
মানুষের পক্ষে তা উপলদ্ধি কর! সম্ভব হয় নি। 

১৮১৯ সালে, “সমাচার দর্পণে"র সংবাদে প্রকাশ, গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ 
হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে ।' আন্দাজের কিছুটা বাহুল্য হলেও বাংল! দেশের ছাপাখানার 
আদিপর্বের এই কীতি সামান্ত নয়। দশ বছরে দশহাজার বই অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে 
একহাজার করে বই ছাপা হয়েছে । কত কপি করে প্রত্যেক বই ছাপ! হয়েছে তার 
হিসেব পাওয়া যায় না। কয়েকশো কপি করে ছাপা হলেও, ১৮১৯-২* সালের মধ্যে 
কয়েক লক্ষ কপি মুদ্রিত বই বাংলা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজসভায় নন 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৫৩ 


বা পণ্ডিত-পুরোহিতদের মধ্যে নয়, সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজসভার 
বাংলা সাহিত্যের যুগ যে অস্তাচলে গেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই ! বাংলা 
সাহিত্য জনসভামুখী হয়েছে । ল্ক্ষ-লক্ষ মুদ্রিত গ্রন্থ বীর যোদ্ধার মতো মধ্যযুগের কুসংস্কার 
ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলা দেশে নবযুগের প্রবর্তন করেছে। রিনেস্তান্স 
বা নবজাগরণের যুগ এসেছে মুদ্রিত গ্রন্থের অভিযাঁনে । ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের 
মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছু'লক্ষ বারো হাজার ভল্যুম বই ছাপা হয়েছে, 
চল্লিশটি ভাষায় । অধিকাংশ ভাষার মুদ্রণহ্রফ প্রথম তৈরি কবে ছাপা হয়েছে । কেন 
ভারতের মধ্যে বাংলা দেশ নবযুগের নবজ্ঞাগরণের মহাকেন্দ্ররূপে গণা হয়ে থাকে, তা 
কেবল শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসের এই বিম্ময়কর কীতির কথা ভাবলেই বোস্ধা যায়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, ১৮২৫-২৬ সালের মধো, কলকাতা শহরের যে সব 
ছাপাখান৷ থেকে বইপত্র নিয়মিত ছাপা হচ্ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্্রালর 
বহুবাজারের শ্রালেবেগ্র সাহেবের ছাপাখানা 
আড়পুলির শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেস 
মীরজাপুরের সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস 
মীরজাপুরের মুন্শী হেদাতুল্লার ছাপাখানা 
শীখারিটোলার মধ্ন্্রলালের ছাপাখানা 
শীখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস 
শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস 
ইটালীর পিয়ার্ন সাহেবের প্রেস 
সমশ্ুল আখরার প্রেস 
কালেজ প্রেস 
( ১৮২৫-২৬ সালের “সমাচার দর্পণ" পত্রিকা থেকে সংকলিত ) 
কলকাতা শহরের ( তথনকার ) আশেপাশেও কয়েকটি ছাপাখান! প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
যেমন, “শু ড়া লিখোগ্রাফিক প্রেস? । শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ছাড়াও, নীলমণি হালদারের 
ছাপাখানা থেকে অনেক বই ছাপা হত। বাংলার নবজাগরণের অন্ুষ্ঠানপর্ব শেষ হয় 
এইসব ছাপাখান? প্রতিষ্ঠায় । একদিকে ধর্মসভার সংগঠকরা এবং আর একদিকে রাম- 
মোহন রায় ও হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্রবুন্দ, ইয়ং ক্যালকাটা! বা! ইয়ং বের্নষ্া দল 
এই আন্দোলন শুরু করেন, প্রধানত এইসব ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বই পত্র-পত্রিকা 
দিয়ে। উভয়দলের নেতার মধ্যে-মধ্যে বইপন্্র ছেপে বিনামূল্যেও বিতরণ করেছেন। 


জনসভার সাহিত্য 


ুদ্রণযুগের প্রথম পর্বে ইয়োরোপে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বই ছাপা হত, কারণ মুদ্রণ 
তখন রীতিমত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। মুদ্রিত বইয়ের পাঠকগোী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত- 
শ্রেণীরও তখন তেমন বিকাশ হয় নি। বাংল! দেশের মূদ্রকরাও তাই করেছেন। আগে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে বই-ছাপার জন্য তার অগ্রিম টাকা সংগ্রহ করেছেন, তারপর বই ছেপে 
প্রকাশ করেছেন। মুদ্রণযুগের আদিপর্বে এইভাবে সীমাবদ্ধ সাবস্তাইবারগোষঠীর প্রত্যক্ষ 
আঘিক পোষকতার প্রয়োজন হয়েছে। তার ফলেই মুদ্রণের প্রসার এবং মুদ্রিত বইয়ের 
প্রচার, দুই-ই সম্ভব হয়েছে। এর ছু'একটি দৃষ্টান্ত সেকালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে 
উদ্ধৃত করছি" 
ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান। শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন 
কর্তৃক ইংরেজী ও বাক্সালা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের 
ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে ছুই বালামে কমবেশ হাজার 
পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তত্তিনর 
লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহাবূদিগের সহী করিবার 
বাসন! থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় গ্রেসে শ্রীযৃত পেরের! সাহেবের নিকটে কিংবা 
মোকাম লাঙ্গবাজারে থ্যাকার সাহেবের নিকটে কিনা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিকস 
কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক | - সমাচার দর্পণ, ৩১ মার্চ ১৮২১। 
কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে মুগ্ববোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় 
সাধু ভাষায় গছেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা! 
করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থে এ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন 
তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতির টীকাম্ুসারে মূল ও 
ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তত করিয়াছি ইহাতে গুরুপদেশ ব্যতিরিক্ত 
অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ ইইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির 
মহোপকার হইবে। | 
পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০* পাঁচ শত পৃষ্টা হইবেক . উত্তম বাঙ্গালা 
অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতি পুত্তকের মূল্য ছাপার বায়াহথসানে প্রথয খণ্ড ব্যাকরণ ৫ 
'পীঁচ টাক] দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্বশ্ূদ্ধ ৬ ছয় টাকা । ছাপার ব্যয়ের সংস্থান 
হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।..শ্রীকাশীনাথ শর্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা। 


৭ সংবাদগুলি অধিক।ংশই ব্রজেন্্নাথ বন্দোপাধায়ের 'সংবাদপত্জরে সেকালের কথা" ছই খণ্ড থেকে 
সংকলিত। 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ ১৪৫ 


এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রপ্তত 

করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান | - সমাচার দর্পণ, ২ জুন, ১৮২১। 
রামকমল সেনের অভিধানের জন্ত অগ্রিম অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি খুব সহজ | কিন্তু দ্বিতীয় 
বিজ্ঞাপনদাত। শ্রীকাশীনাথ শর্মণের পদ্ধতিটি অভিনব | তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মুদ্রক- 
প্রকাশক। পরিষ্কার ভাষায় তিনি ক্রেতা-পাঠকদের জানিয়েছেন ষে ব্যাকরণ রচয়িতা 
যিনি তিনি_'তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক কিন্ত 
পরোপকরার্থে ই পুস্তক আমাকে দিয়াছেন ।” পুম্তকথানি মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেই তিনি 
নিশ্চিন্ত হন নি। বহু প্ররিশ্রমে' ছুর্গাদাস বিদ্াবাগীশ ও রাম তর্কবাগীশের টাকামুসারে 
“মূল ও ভাষার্থ, শুদ্ধ ও পরিবধিত করে তিনি ছাপার ভন্য প্রপ্তত করেছেন। “যিনি এই 
গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান* এবং তার বই ছাপা হলে 'অনেকের 
উপকার হৃইবেক'-_ একথা জানিয়েও তিনি বলেছেন - ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে 
ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি ।” ছাপাকর্ম যে সহজ কর্ম ছিল না, একথা কাশীনাথ 
শর্মার এই শ্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় । ১৮২৭ সালের ১৭ মার্চ কলকাতার আমড়া- 
তল গলির জনৈক বেণীমাধব দত্ত শ্রচৈতন্তচরিতাষুত ছাপার সংকল্প করে “সমাচার 
দর্পণ” পত্রে জানাচ্ছেন _ষে গ্রন্থের পরিমাঁণ ৮৬৮ পৃষ্টা হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে 
বায়াধিক্য ভয়ে স্বশুঃপ্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পৃতচিন্ত ব্যক্তিণিগের বিকট সাহাম প্রার্থনা 
করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পাবে-?। বেণীমাধবের মতো তখন অনেকেই 
এইভাবে সাবস্কতাইবার সংগ্রহ করে বই প্রকাশ কবতেন। 

বাংলা বইয়ের প্রকাশক ও বিক্রেতা । মুদ্রিত বাংলা বইয়ের আদিপর্বের প্রকাশকরা! 
অধিকাংশই মৃদ্রকও ছিলেন। মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে ব্যবধান তখন রচিত 
হয় নি। ইয়োয়োপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। প্রথমধুগের বাঙালী মুদ্রক-প্রকাশকদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় গঙ্গাকিশোরের । একদিক দিয়ে বিচার করলে 
উইলকিদ্সকে যেমন আমাদের দেশের ক্যাক্সটন বলা যায়, তেমনি অন্তাপিক দিয়ে বিচার 
করে গঙ্গাকিশোরকেও বাংলার ক্যাক্ুটন বললে তুল হয় না। ইংললগ্ডের আদি মুদ্রক- 
প্রকাশকরূপে ( কেবল হরফ-নির্মাতারূপে নয় ) ক্যাক্সটন যেমন অমর হয়ে আছেন, বাংলা 
দেশের গঙ্কাকিশোর ভট্টাচার্য তেমনি বাংল] বইয়ের আদি-মুদ্রক-প্রকাশকরূপে এতিহাসিক 
সম্মান দাবী করতে পারেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের বিশাল বাঙালী পাঠকগোগীর মধ্যে 
ক'জন পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভটাচার্ষের কথ! জানেন ? 

মুদ্রণযুগের মহাতীর্৭থ শ্রীরামপুরের কাছে বহর! গ্রামে ছিল গঙ্গাকিশোরের বাড়ি । 
'শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় তিনি কম্পোর্জিটরের কাজে নিযুক্ত হন এবং সেই স্বযোগে 


১৫৬ জনসভার সাহিত্য 


ছাপাখানার সমস্ত কাজকর্ম শেখেন। কিছুদিন পরে তাঁর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার 
ইচ্ছা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি কলকাতা৷ শহরে এসে বই-প্রকাশ 
ও বিক্রয়ের বাবসা আরস্ত করেন। স্বাধীন বাবসা হিসেবে বইয়ের ব্যবস! যে করা যায়, 
তা বোধহয় গঙ্গাকিশোরের আগে আর কোনো বাঙ্গালী ভাবে নি। বাংলা বই তার 
আগে ছাপা হয়েছে ধর্ম প্রচার ও স্কুলপাঠ্যরপে | ম্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরূপে কেউ তা ছেপে 
বিক্রি করার পরিকল্পনা করেন নি। প্রথম গঙ্গাকিশোরই এই ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক । 
এদিক দিয়ে তাকে বাঙ্গালী প্রকাশকদের ও পুস্তক-বিক্রেতাদের আদিগুরু বলা যায়। 
১৮২০ সালে ধ্রমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া' পঞিক।র প্রথম সংখ্যায় গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে 
লেখা হয় 
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বই-প্রকাশ করে ষে স্বাধীন বাণিজ্যের মতো অর্থ উপার্জন কর! যায়, এবিষয়ে গঙ্গা- 
কিশোরই প্রথম চিন্তা করেছিলেন । তিনি ইয়োরোপীয়দের ছাপাখানা থেকে বাংলা বই 
ছেপে বিক্রি করতেন । বিক্রির জন্য একটি 'বুকশপ২ও তিনি খুলেছিলেন। কলকাতা 
শহরে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বইয়ের দোকান বলে মনে হয়। কেবল বইয়ের 
দৌকান খুলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন নি। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে তিনি এজেন্ট 
নিয়োগ করে পাঠাতেন বই বিক্রির জন্য । কলকাতা শহরে তখন বাংল! বই ছাপ! 
হত প্রধানত ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রালয়, লালবাজারের হিন্দস্থানী প্রেস, 
লল্লুলালের সংস্কৃত যন্ত্র, বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র, অথবা শ্ীরামপুরের মিশন প্রেস 
থেকে । যতদুর জানা গেছে, তখন পর্যস্ত কোনে। বাঙালী ছাপাখান। প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী 
হন নি। কিছুকাল অন্ত প্রেস থেকে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করে, বইয়ের ব্যবসায়ে লাভবান 
হয়ে, গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্ত উদ্যোগী হন। তার এই 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৫৭ 


 ছাপাখানাটির নাম বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস । এই প্রেসই বোধহয় বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত বাংলা 
দেশের প্রথম ছাপাখান! | প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৮ সালের পরে নয়। 

কেবল মুদ্রক-প্রকাশক নন, ক্যান্সটনের মতো গঙ্গাকিশোরও নিজে লেখক ছিলেন । 
তিনি বাংলাভাষায় একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ ( ১৮১৬ ), দায়ভাগ ( ১৮১৬ ১৭ ), 
দ্রব্যগুণ (১৮২৪ ), চিকিৎসার্ণব (১৮২০?) প্রভৃতি গ্রন্থ নিজে রচনা করে প্রকাশ 
কনেন। স্বরচিত গ্রন্থ ছাড়া, কয়েকথানি প্রাচীন গ্রন্থ তিনি ছেপে প্রকাশ করেন, তার 
মধ্যে কবি ভারত্চন্দ্রের অন্রদামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮১৬ পালে তিনি ছ'খানি 
চিত্রনহ “অন্নদামঙ্গল' কাব] ফেরিস এ্যাও্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। 
অন্নদামঙ্গল কাব্যের মুদ্রি * সংস্করণ এর আগে আর প্রকাশিত হয় শি বলে মনেহয়। 
গঙ্গাকিশোরই প্রথম অন্নদামঙ্গল ছেপে প্রকাশ করেন। সচিত্র মুদ্রিত বাংলা বইও এই 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি গিঙ্গাভক্তিতরপগিনী” 'লক্মীচরিত্র” 'বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি?, "াণক্যশ্শলোক' এবং লল্লুলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের “কানো কোনো 
বই ছেপে প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তির সহযোগে তিনি বাঙ্গাল গেজেটি' 
নামে একথানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । এই পত্রিকাখানিই বোধহয় বাঙালী প্রবতিত 
প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। 

ব্যবসায়ের জন্য স্বাধীনভাবে প্রথম বাংলা বই প্রকাশ করা, বই বিধি জন্য প্রথম 
বইয়ের দোকান করা, বাঙালী হরে প্রথম বাংলা ছাপাখানা! প্রতিষ্ঠা করা, বাঙালীর প্রথম 
বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা', প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রথম বিক্রির জন্য ভাপা, প্রথম 
মুদ্রিত বাংলা বই চিত্রিত করা -এতগুলি কাজ গঙ্গাকিশোর ভটাচাধ বাডাণাঁদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়ে করেছিলেন । বাংলার রিনেম্তান্স আন্দোলনে বাংলা ছাপাথানার 
ও বাংল! বইয়ের যদি কোনো ট্রতিহাসিক ভূমিকা থাকে, তাহলে গঙ্জাকিশোরই সে- 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সর্বপ্রথম তাকে সার্থক করার চেষ্টা করেন। গঙ্সাকিশোরেগ পরে 
এই পুস্তকব্যবপায়ের কাঞ্জে ধারা অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালীদের মধ্যে, তাদের মধ্যে 
বহুনিন্দিত বটতলার প্রকাশকরা উল্লেখযোগ্য |” বাঙালী হিন্দ-মুলমান মুদ্রক প্রকাশক, 
ধারা বটতলার প্রকাশক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দেকালে, তারা পঞ্বতাঁকালে 
যেকারণে যতই নিন্দিত ও উপেক্ষিত হন ন1 কেন, বাংলা বইয়ের মুদ্রণ প্রকাশন ও 
প্রচারকার্ধে ভারা যে সাহস ও শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, সাহিত্যের ইতিহার্গে তা 
অবজ্ঞার বিষয় নয়। 


৮ বিনয় ঘোষ; কলকাত! কালচার 'বটতলার সাহিত্য, অধ্যার ভুষ্টবা' । 


১৫৮ জনসহার সাহিত্য 


বাংল! বইয়ের দোকান ও বিক্রয্বব্যবস্থা। গঙ্গীকিশোর একটি বইয়ের দোকান: 
থুলেছিলেন বলে 'ফ্রেণ্ড অফ ইতিয়া” মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বইয়ের দোকান বলতে. 
আজকাল যা বোঝায়, সেরকম কোনো বইয়ের দোকান তিনি খুলেছিলেন কি-না, সঠিক 
বল! যায় না। মনেহয়, তার ছাপাখানাই বইবিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল এবং তাকেই বইয়ের 
দোকান বলা হত । 'ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া” একথাও বলেছেন যে তিনি এজেন্ট নিয়োগ করে 
বাইরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন । বটতলার প্রকাশকরাও তাই করতেন। মুদ্রণধুগের 
প্রথম পর্বে ইয়োরোপেও ভ্রাম্যমাণ ফিপিওয়াপাপা বই শিয়ে মেলায়-মেলায় বিক্রির জঙ্গু 
ঘুরে বেড়াতেন। বাংলা বইয়ের প্রথমষুগের মুদ্রক-গ্রকাশকরাও এইভাবে বই-প্রচারের ও 
বিক্রির ব্যবস্থা করতেন, এজেণ্ট বা ফিগরিওয়ালা নিয়োগ করে। অক্ষয়চন্ত্র সরকার তার 
জীবনশ্মৃতিতে লিখেছেন» 
তখন পুস্তকের ফেবরিওয়।লা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পলীর অলিতে গপিতে 
সমন্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদান, কৃতিবাস, ভারতচন্ত্র, কবিকঙ্কণ, 
চরিতামৃ, প্রেমবিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত 
নথ, হিন্দু-মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতাগা, কামিনীকুমার প্রভৃতি 
ক্রয় করিত। বটতলা ছাড়া অন্তত্র ছাপা ছুই একথানি গ্রস্থও হকারদের কাছে 
মিলিত। ফেরিওলাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, 
তাহাদের পুস্তক ঘ'াটাাটি করিতাম। তাহা! আমায় কিছু বলিত না, আমি যে 
একজন বাধা খরিদ্দার । এমন খরিদ্বার চটাইবে কেন? ( পিতা-পুত্র, অক্ষয়চন্দ 
সরকার : বোল্ড টাইপ লেখকের |) 
অক্ষয়চন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা বলেছেন। বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থই 
যে তখনও বোশ বিক্রি হত বাইরে, একথাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রধানত 
তারাই এজেন্ট পাঠিয়ে বাইরে বই বিক্রি করতেন। মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের প্রসারে 
ও প্রচারে বটতলার প্রকাশকদের এই দান কৃতজ্ঞচিতে ম্মরণীয় | 
বাংলা বইয়ের দোকান বটতলার প্রকাশকরাই যে প্রথম খুলেছিলেন, তাতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। আদলে বাংল! বইয়ের দোকান তখন বিশেষ ছিলই না, কারণ 
দোকান সাজিয়ে বই বিক্রি করবার মতো মুদ্রিত বাংলা বই তখন খুব বেশি ছিল না। 
বই প্রথমে খিক্রি হত মুদ্রক-প্রকাশকদের ছাপাখানা থেকে, অথবা] তাদের কোনো বন্ধু- 
বান্ধবের বাড়ি বা সভাসমিতির আফিস থেকে, এবং ধার দরকার হত তিনি সেখান থেকে- 


» হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাবার লেখক' র্থে অক্ষযচত্র নরকার লিখিত 'পিতাপুজ' জট । 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৫৯ 


হদিশ করে কিনে আনতেন। বই ছাপিয়ে মুদ্রক-প্রকাশকরা এইভাবে বিজ্ঞাপনও 
দিতেন কাগজে । ছু'একটি এইধরনের বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৮১৮ সালে 
পীতান্বর শর্মা ৪৯২ পৃষ্ঠার এক অভিধান ছাপিয়ে “সমাচার দর্পণ (২৫ জুলাই, ১৮১৮ ) 
পত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে-“চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে 
যাহার লইবার বাঞ্ছ৷ হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধায় মহাশয়ের 
বাটাতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোছিটা 
অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি |” এই বিজ্ঞাপন থেকে 
বোঝা] যায়, বড় বইও তখন ৫০* কপির সংস্করণ ছাপা হত। ১৮১৮ সালে ইংরেজি 
বর্ণমালা একখানি, র্থ ও উচ্চারণসহ, বাংলায় তর্জমা করে ছাপা হয় -'কেতাব চামড়া 
বন্ধ জেল্দ করা' এবং মূল্য “ফি কেতাব ৩ টাকা” বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে মহাশয়ের 
লইবার বাসন) হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আগীসে কিন্বা 
মোং শ্রীরামপুরের কাছাগী বাটার নিকট শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটাতে তত্ব করিলে 
পাইতে পারিবেন । এরকম বনু বইয়ের বিজ্ঞাপন তখনকার ইংরেপ্িি-বাংলা সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হত। দোকান থুলে বাংলা বই বিক্রির যে বাবশা করা যেতে পারে তা 
বাঙালীদের অন্তত তথনও খেয়াল হয় নি। 

বিদেশী বা ইংরেজি বই বিক্রির দোকান কয়েকটি ছিল কলকাতা! শহরে । এইসব 
বইয়ের দৌকান প্রধানত চীনাবাজারেই ছিল । চীনাবাজারের বইয়ের দোকানের কথা 
শুনে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন, কিন্তু এক শতাব্দী আগেকার কলকাত। শহরে বই- 
বিক্রির প্রধান কেন্দ্র ছিল চীনাবাজার। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এ-সম্বন্ধে চমৎকার একটি 
বিবরণ লিপিবদ্ধ কবে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের কথা । তিনি 
চীনাবাজারের বইয়ের দোকান সম্বদ্ধে লিখেছেন১* 
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3৬5 জননভার সাহিত্য 


চীনাবাজারের অনেক দোকান এদেশী লোকের দোকান ছিল । ন্যনারকমের পণ্য্রবোর 
দোকানের মধ্যে বইয়ের দোকানও ছিল যথেষ্ট । বই কিনতে হলে চীনাবাজারেই যেতে 
হত। চীনাবাজারে বই-কেনা সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের একটি বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার কথ! “ভূদেব চরিতে' লিপিবদ্ধ রয়েছে । এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি ১১ 
অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়ে ভূদেববাবুর একখানি ইংরাজি অভিধানের প্রয়োজন 
হয়। তিনি ব্রাহ্ষণ ভোজনের দক্ষিণা হইতে সংগৃহীত ছুই টাকা দশ আনা! লইয় 
চীনাবাজারে গমন করেন। তথায় মধুসুসদন & নামক এক ব্যক্তির পুস্তকের দোকান 
ছিল। সেই দোকানে একখানি 'জন্সনের ভিক্সনারী' দেখিয়। সেই খানিই ক্রয় করিতে 
মনন করিলেন ; কিন্তু মূল্য জিজ্ঞাসা করায় যধু দে বলিলেন, 'চারি টাকা” । ভূদেববাবু 
বালিলেন, “আমার কাছে, ছুই টাকা দশ আন মাত্র আছে, উহা লইয়া পুস্তকখানি 
আমাকে দাও । যধু দে বলিলেন, "চারি টাকাতে বেচিলেও আমার লাভ অল্পই 
থাকে ; এরূপ স্থলে ছুই টাকা দশ আনাতে কেমন করিয়া দিব? ভৃদেববাবু তখন 
অন্তান্ দোকানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুস্তক আর কোথাও পাইলেন 
না। রৌদ্রে হাটাহাটি করিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুনরায় মধু 
দের দোকানের নিকট আসায় মধু দে বলিলেন, “কেন এত কষ্ট পাইতেছ, আমি উহা 
অপেক্ষা একথানি অল্প দামের অভিধান দিতেছি, লইয়া যাও।, ভূদেববাবু বলিলেন, 
“এ খানিতে সকল কথার যানে পাওয়! যাইবে ; ছোট অভিধান হইলে হইবে না। 
এ খানিই আমাকে ছুইটাকা দশ আনাতে দাও ।” মধু দে বালকের একান্ত আগ্রহ 
দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অধ্যাপক ব্রাঙ্ষণের সন্তান জানিয়! বলিলেন, 
“তোমার পড়! শুনায় বড় আটা দেখিতেছি $ আচ্ছা, বই খানি আমি তোমাকে 
অমনি দিতেছি, লইয়া যাও।' ভূদেববারু বলিলেন, "আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি 
তাহা আমি দিতেছি, বাকী আমি যাহা দিয়া উঠিতে পারিলাম না সেই অংশটাই 
তোমার দান হইবে। মধুস্থদন দের মন প্রকৃত পক্ষেই উদার ছিল তিনি স্বীক্কত 
হইয়া ভূদেববাবুর নিকট হইতে এ মূল্য লইয়া পুস্তকখানি তাহাকে দিলেন এবং দ্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, “তোমার যেরূপ পড়ান্তনায় মন দেখিতেছি তাহাতে তোমার 
হাতে আমার বই নষ্ট হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার দোকানে সেকেও 
হ্যা বই অনেক আছে; এক একবারে চারি পাঁচখানি করিয়া বই তোমাকে দিব, 
তুমি পড়িয়া! আমায় ফেরত দিও ।*** 


১১ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেবশ্চরিত, ১ম ভাগ, ৫৯-৫৭ পৃ 


বাংল! বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৬১ 


চীনাবাজ্দারের এই মধুস্ছদন দে-র দোকান থেকে অনেকদিন ধরে অনেক বই নিয়ে 
ভূদেববাৰু পড়েছেন। মহান্গভবতা তখনও বাবপায়ীদের মধ্যে ছিল এবং বই-বাবসায়ীদেরও 
ছিল, এমনকি চীনাবাজারেও। ভূদেববাবুর মভিজ্ঞ 51 থেকে আরও একটি কথা জান! 
ধায়, বাঙালী বইবিক্রে তারা তখন নতুন ও পুর্নাতন বই, ছুই-ই বিক্রি করতেন। 
ঈশ্বরচন্্র বিগ্।দাগর । গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অধব। সফিউদ্দিনের মতো বটতলার 
উদ্যোগী প্রকাশকরা ছাড়।, বাংলা বইয়ের ব্যবপায়ে আর কেউ সে-সময় প্রতিষ্ঠ। অর্জন 
করেছিলেন কি-ন। জান! যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাধানা, বইপ্রকাশ ও বই- 
বিঞির স্বাবীন বাণিজ্যে বিশিষ্ট যুগনেতাবের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি দৃরবদৃটি ও 
সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করে- 
ছিলেন, তার নায় ঈত্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | সামাঞ্জিক সংস্কার আন্দোলনে ও নতুন 
শিক্ষাব্যবস্থ। প্রবর্তনে বাংলার নবজাগরণের যুগে থিনি অন্ত ৬ম অপ্রতিদ্বন্থী নেতা ছিলেন, 
তিনি যে স্বাধীণভাবে জীবকার্জনের পঞ্থান্ববূপ ছাপাখানা ও বই-ছাপার কাণ্জ বেছে 
শিয়েহিলেশ এবং তার জন্ত প্রেদ ও বইয়ের 'দাকান প্রতষ্ট) করেছিলেন, তাতেই 
বোঝ। যার, নবধুগের মুদ্রক-প্রকাশকর্দের কতখানি দাইতপূর্ণ ধতিহ।পিক ভূমিকা হিপ। 
বিগ্ভালাগবের শিতা ঠাকুরদানও পিনকঙক ব্যবপা করেছিলেন, কিন্তু ছাপাখানার বা 
বইগের ব)বলা নম । স্বাধীনচেতা বিগ্ভালাগর কর্মজীবনের “গাড়া থেকেই বুঝেছিলেন 
যে আত্মমর্ধাদী বজায় রেখে পরের অধীনে চাকুরী করা বর্তযান সমাজে কত কঠিব। 
তাই তিনি ব্যবসায়ের কথ! ভেবেছিগেন এবং এমন এক বাবসায়েপ কথা, যাঙার 
কর্মদীবনের মহান আনর্শের পরিপন্থী নয়। ১০৪৭ সালে তিণি যখন সংস্কত কলেজের 
সহকারী সম্পাদকের চাকুরী ছেড়ে দেন, তখন কলেজের সম্পাদক বূলময় দা একজনকে 
বলেন, 'বিষ্ভ/পাগর খাবে কি করে? বিদ্তাপাগর এই কথা শুন বলেছিলেন, “বালো, 
বিগ্তাপাগর আলু-পটল বেচে খাবে । আলু-পটল বেচে তিনি খান নি, 'প্রসে বই 
ছেপে, তাই বেচে খেয়েছিলেন । সংস্কৃত কলেছে কাজ করার সময় তিশি ও তার 
বন্ধু মণনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেদ 
কেনার মতো টাকা তাদের দু'জনের কারও ছিল না। বিদ্যাসাগর তার এক বন্ধু শীল- 
মাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০* টাকা খণ করে প্রেনটি কেনেন। নির্দিষ্ট দিনে 
মধ্যে ধণ পরিশোধ করতে না পারায় তিনি যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন মার্শাল মাহে 
সেই কথা জানতে পেরে তাকে বলেন যে ভারতচন্ত্রের “অন্গবামঙ্গল” কাব্যের একটি ভাল 
স্বরণ যদি তিনি উত্তম কাগজে সুন্দরভাবে 'ছেপে প্রকাশ করেন, তাহলে ফোট 
উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনি ১** কপি কিনে নিয়ে প্রেসের ৬** টাক। খণ 


৬১৭ 
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শোধ করে দেবেন। এই আশা পেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্জনগর রাজবাড়ি থেকে 
অ্নদামজ্ল কাবোর মূল পাওুলিপি আনিয়ে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং 
তার একশো কপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিক্রি করে বন্ধুর খণ পরিশোধ করেন ।১২ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলি বিক্রির জন্য তিনি “সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী" নামে একটি 
বইয়ের দোকান স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি বাঙালী মুদ্রক-প্রকাশক 
ও পুন্তক-বা/বসায়ীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ । 
ছাপাখানা তিনি সখ করে স্থাপন করেন নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের কাজে, 
আধুনিকযুগে ছাপাখানা শক্তি যে কত বেশি তা বিগ্ঠাসাগর বুঝতেন | না! বুঝলে, তার 
অত কাঁঞ্জের মধো তিনি ছাপাখানাটির দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাকে 
আমি কেবল প্রকাশক বা পুগ্ুকব্যধসায়ী বলি নি, মুদ্রকও বলেছি। তিনি মুদ্রকও 
ছিলেন। কোনো মুদ্রকের চেয়ে ছাপাখানার টেকনিক্যাল বিদ্যা তিনি কম আয়ত্ত 
করেন নি। ছাপাখ।নায় ইংরেজি বর্ণমালা তন্ুযায়ী অক্ষরের যতগুলি ঘর থাকে, বাংলায় 
তার ছয়-সাঙগুণ বেশি ঘর থাকে, য-ফলা, র-ফলা, যুক্তাক্ষর ইত্যাদির বাহুল্যের জন্য । 
কোথায় কোন অক্ষরটি থাকলে কম্পোজিটারের স্থবিধা হয়, সে-রকম কোনো! স্ুবিম্তত্ত 
ব্যবস্থা তখনও বাংলা ছাপাখানায় প্রবর্তিত হয় নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বোধহয় 
সর্বপ্রথম, বছ চিন্তা ও পরিশ্রম করে, কম্পোজিটারের অক্ষরের-কেসে, অক্ষর সাজানোর 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত এই অক্ষরবিষ্তাস পদ্ধতিই 
বাংল ছাপাখানায় দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে । তার নাম হল “বিদ্যাসাগর সা? ১৩ 
বাংলা দেশের ছাপাখানার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও যে এতখানি দান 
আছে, তা ভাবলে বিশ্দিত হতে হয়। সমাজ শিক্ষা! ও সাহিতোর ক্ষেত্রে তার অন্যান্য দান। 
এত যুগান্তকারী ও মূল্যবান যে মুদ্রক-প্রকাশক-রূপে তার দানের কথা আমরা প্রায় ভুলে 
গেছি বলা চলে । কিন্তু বিস্ময়ের বা বিশ্বৃতিব কোনো কারণ নেই । বাংলার সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি আদর্শ-গ্রতিমূতি ছিলেন, ছাপাখানা ও বইয়ের সঙ্গে 
তার জীবনের প্রত্যক্ষ গভীর যোগাযোগ আকম্মিক ঘটনা! নয়, এতিহাসিক যুক্তিসম্মত 
ঘটনা । নবযুগের বাংল] সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় কীতি। 
বিষ্যাদাগরের সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালশ্কার ছাড়াও, আরও অনেকে 
ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সংস্সি্ট ছিলেন । তাদের মধ্যে পণ্ডিত হ্বারকানাথ বিষ্যাতৃষণ 


১২ বিদ্বাসাগর রচিত 'নিদ্কৃতিলাভগ্রয়াস' গ্রন্থ দরষ্টব্য। 
১৩ বিহারীলাল সরকার; বিগ্ভাাগর, ৩২ অধ্যায়। 


বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত ১৬৩ 


(শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতৃল ) ও পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিষ্যারত্বের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলার নষ্জাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে ধারা 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ছাপাখানাও তাদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। 
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বস্ধিমচন্ত্র, কেউই ছাপাখানার 
ংশ্বব ত্যাগ করে কিছুই করতে পারেন নি। ছাপাখানাই ছিল তাদের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার | বিরোধী পক্ষেরও তাই ছিল। উনবিংশ শতাবীর 
জাগৃতি সংগ্রামকে তাই মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সংগ্রাম বলা যায়। 
ছাপাখানা ও ছাপা-বইয়ের সাহায্যেই আদর্শ-সংগ্রাম সম্ভব হয়। তার আগে মধ্যযুগে 
কোনো 'ইডিওলজি'র সংগ্রাম বলে কিছু ছিল না। ইডিওলজির সংগ্রাম বা আদর্শের 
সংগ্রাম ছাপাখানার দান, নবযুগের অন্যতম এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য । 
বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের দান । ন্বয়ং বি্যাসাগর মহাশয়ই যখন বাংলা সাহিতোর 
একজন গণামান্ত প্রকাশক ছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের কোনো দান নেই, 
এমন কথা বলা যায় না। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে, বই ছেপে যারা প্রকাশ 
ও প্রচার করেছেন' তাদেরও প্রকাশক বলা উচিত এবং বাংলা সাহিত্যে তাদের দানও 
উল্লেখধোগ্য । গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও বটতলার হিন্ন-মুসলমান প্রকাশকদের মতো 
উদ্যোগী পুম্তক-ব্যবসায়ীর1 মধ্যযুগের রাজসভার অচলায়তন থেকে বাংলা সাহিত্যকে 
মুক্ত করে জনসভায় নিয়ে আসতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তাতে কোনে] সন্দেহ 
নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে বইয়েএ দোকান থেকে, প্রকাশক ও মুদ্রকের গৃহ থেকে, অথবা 
ভ্রাম্যমাণ বই-ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে পাঠক-পাঠিকার যে স্বাধীনভাবে বই কিনে 
পড়বার সুযোগ পেতেন, পুথি-পাওুলিপির যুগে সেরকম কোনো ম্ৃষোগ তাদের পক্ষে 
পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই স্থযোগ প্রথম বাংল! দেশের 'প্রকাশকরাই করে দিয়েছিলেন ? 
কিন্তু তার। কারা? ইংলওড বা ইয়োরোপের প্রকাশকদের মতো তারা কোনো ইতিহাস 
রচনা করতে পেরেছেন কি? ডডসলে ব| টনসনের মতো প্রকাশক অথব! পাইরেট 
ড্যাপ্টারের মতো প্রকাশক, বাংলা দেশে জন্মান নি কেন ? বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
লংম্যান, কনস্টেবল, মারি, চ্যাপমান ও হল প্রভৃতির মতো নতুন পথপ্রদর্শক প্রকাশকের 
আবির্ভাব হল না কেন? উনবিংশ শতাব্দীতে তো হয়ই নি, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
চতুর্থ দশক পর্যস্ত, পুস্তক-ব্যবসায়ী ও প্রকাশক অনেক থাকলেও, ইয়োরোপের প্রকাশকমের 
সমতুল্য একজনও প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেন নি। কেন করেন নি? বাংলা দেশে 
প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অভাব ছিল না। মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, বস্ধিমচন্্র ও রবীন্্র- 
নাথের মতো যুগপ্রতিভ1 যে মারি বা লংম্যানের মতো প্রকাশকের অভাবে এদেশের 
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পাঠকদের কাছে যথাকালে যোগ্য স্বীকৃতি পান নি, একথা বললে বোধহয় ভূল বল! হয় 
ন1। তার ফলে সাহিত্যের কোনে ক্ষতি হয় নি, এমন কথা বলারও কোনো যুক্তি নেই। 
যুগোপযোগী যোগ্য প্রকাশকের অভাবে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, বহু সাহিত্যিক-প্রতিভার 
অকালম্বত্যু হয়েছে এবং সাহিত্যের পাঠকনংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য সাহিতাঙ্গেত্র 
সন্কৃচিত হয়েছে, সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ে নি। কাব্য-কথাসাহিত্যের সঙ্ধীর্ঘ সীমাবদ্ধ চক্রে 
বাংলা সাহিত্য আবতিত হয়েছে। তার যা কিছু সমৃদ্ধির গৌরব, তাও এই সীমাবদ্ধ 
চক্রের গৌরব । বিশ্বপাহিতোর দরবারে এ-গৌরব স্বীকৃত হলেও, বাংলা সাহিত্য যে 
সেখানে কতখানি উচ্চাসন দাবী করতে পারে তা৷ বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
বসে আমর] বিচার করতে পারব না। 

বাংল। দেশে প্রকাশকরা! যখন যুগের তাগিদে আবির্ভূতি হলেন, তথন তারা মধ্যযুগের 
পে্টনের মতো পোধক তার ও দয়াদাক্ষিণ্যর মনোভাব শিয়ে এলেন, আধুনিক ধনতাদ্বিক- 
যুগের এন্টারপ্রেনোব” বা! উদ্যোগী ব্যবসাধীরূপে এলেন না। ব্যবসায়ীরূপেও যখন 
এলেন, তখন ব্যবপাট। অস্তমিত যুগের দোকানপারি হয়েই রইল, নবধুগের এণ্টাবপ্রাইজ 
হল না। এখানে তার ছু'একটি দৃষ্টান্ত বিচ্ছি, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবন থেকে । 
১৮৩৯ সালে, তেলিনীপাডার জমিদাব এনা প্রপাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বায়ে বামযোহন 
রায়ের বাংল! গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন ।১৪ বিষ্ঠানাগর নিজেই তীর গ্রন্থের লেখক ও 
প্রকাশক ,ছিলেন। মাইকেশ মধুস্থ'ন তার “ক্যাপটিন লেডী* প্রথমে জে আর নেলার 
নামে একজন প্রবাসী বন্ধুকে উতদর্গ করেন, কিন্তু গ্রন্থাকাবে প্রকাশের সময় মাদ্রাঙজের 
এ্াডডোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনৈব নামে উতদর্গপত্র লিখে দেন। পোষাক ও 
পোষকতার সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবনের যোগাযোগ কি-বকম, তা বুঝতে হলে বইয়ের 
উৎসর্গপত্র থেকে যে-রকম সাহাধ্য পাওয়! যায়, এরকম আর কিছু থেকে পাওয়। ধাথ ন। | 
একথ1 সমাজবিজ্ঞানী শ্ুশ.কিং হ্বন্দবভভাবে তার একখানি গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন 1১৫ 
মধুস্থণন বন্ধুর বর্দলে পেন ন্টনকে ই উত্স করেছিলেন, কারণ নটন তাঁকে নানাভাবে 
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বাংল! বইয়ের ইতিবৃদ্ধ ১৬৫ 


সাহাধ্য করেছিলেন ।১৬ মধুস্থদনের সাহিত্যজীবনে পাইকপাড়ার রাজাদের ও মহারাজ। 
যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের পৌষকতার কথাও ভোলা! যায় না। 'রত্বাবলী” নাটকের ইংবেজি 
অন্থবাদ, শরমিষ্টা' নাটক ও তার ইংরেজি অন্থুবাদ পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থেই অনূদিত, 
রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। পাইকপাড়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্জ সিংহের অন্ুরোধেই তিনি 
“একেই কি বলে সভ্যতা? ও 'বুড়ে! সালিকের ঘাড়ে রে, নামে প্রহসন ছু'খানি রচন! 
করেছিলেন এবং ১৮৬* সালে রাজাদের বায়ে বই ছু'খানি প্রকাশিত হয়েছিল। রাজ! 
প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্্র সিংহকে তিনি বইগুলি উতৎসর্গও করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত মধু্দনের প্রথম “িলোত্বমাসন্তব কাব্য ১৮৬* সালে কলকাতার ব্যাপটিস্ট 
মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। মহারাজা যতীন্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের 
ব্যয়ভার বহন করেন। এই পোষকতার জন্তই তিনি মহারাজাকে “তিলোত্বমাসম্ভব 
কাব্যের নিজহাতেলেখা পাগুলিপিখানি উপহার দেন এবং বইখানিও উৎসর্গ করেন ।১৭ 
বাংল৷ দেশে বই-প্রকাশের স্বাধীন ব্যবসার অবস্থা যে ১৮৬৭-৭০ সাল পর্যন্ত কি ছিল, তা 
মধুন্থদনের সাহিতাজীবনের এই বাজপোষকতা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্যজীবনে কোনো ব্যবসায়ী প্রকাশকের সহযোগিতা লাভ করে 
নি। বস্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ ললিতা” ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তার আখ্যাপত্র 
থেকে জানা যায় যে 'প্রবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অস্থবাদ যস্তালয়ে মুদ্রাঙ্ষিত হইল । প্রবৈকুঞ্ঠনাথ 
নিশ্চয় লংম্যান ব| চ্যাপমানের মতো কেউ ছিলেন না। ছুগেঁশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় 
১৮৬৫ সালে । আধ্যাপত্রে কেবল মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮-৫, বিগ্যারত্ব 
যন্ত্র -এই খবরটুকু পাওয়া যায়, আর কিছু জানাযায় না। ১৮৭২ সালে বস্ধিমচন্্- 
সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন কলকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটা লেন থেকে সাপ্তাহিক 
সংবাদযস্ত্রে ব্রজমাধব বহু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে নিজ বাসভূমি কাঠালপাড়ায় 
বগ্ষিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্র নামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকেই তার বইগুলি 
ছাপিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন ।১৮ 

রবীন্দ্রনাথের পাহিত্যজীবনের ইতিহাসেও এই ধারার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয় নি 
দেখা ষায়। ববীন্দরনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম “কবিকাহিনী”। তার এক উৎসাহী 
বন্ধু প্রবোধচন্ত্র ঘোষ এই বই ১৮৭৮ সালে প্রকাশ করেন। এনসন্বদ্ধে 'জীবনস্থতি'-তে 


১৬ নগেজ্সনাথ মোম: মধুস্থতি (২য় সং), ৬*-৬২ পৃষ্ঠা । 
১৭ 'মধুম্থৃতি' ও ব্রজেজনাধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধুনুদন দত্ত' (সাহিত্য-সাধক চরিতমাল। ২৩) জষ্টবা। 
১৮ 'বক্িমচন্ত্র চটোপাধ্যার' ( সাহিত্য-দাধক চরিতমাল! ২২ ) ষ্টব্য। 


১৬৬ জনসভার সাহিত্য 


তিনি লিখেছেন : এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে 
বাহিক় হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো 
উৎসাহী বন্ধু (গ্রবোধচন্্র ঘোষ ) এই বইথানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া 
আমাকে বিস্মিত করিয়! দেন ।' 
প্রথম গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ দেখে রবীন্ত্রনাথকেও বিশ্মিত হতে হয়েছিল, ১৮৭৮ সালে । 
১৯*৩-০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় (মোহিতচন্ত্র সেন সম্পাদিত )। 
প্রকাশক এস. সি. মজুমদার, ২০নং কর্মওয়ালিস সীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইভ্রেরী। 
ব্যবসায়ী-প্রকাশকদের মধ্যে এই মন্তুমদার লাইব্রেরীরই নাম পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 
প্রকাশকরূপে । এই কাব্গ্রস্থ যখন ছাপা হয়, তখন সম্পাদক মোহিতচন্ত্র সেনকে 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রকাশক শৈলেশ মজুমদার প্রসঙ্গে একখানি চিঠিতে লেখেন১৯ 
গ্রন্থাবলী কি পর্যন্ত হলে! আমি তার কিছুই জানিনে । ফর্ধাচারেকের ফাইল পেয়ে- 
ছিলেম তারপরে আমার বরাদ্দ বঙ্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকের 
মত ব্যবহার করা হচ্চে-শৈলেশের কাছ থেকে কোনো খবরও পাইনে, আশাও 
পাইনে, প্রুফ পাইনে। যা ছাপা হচ্চে তাতে তুলচুক আছে কিনা তাও বুঝতে 
পারচিনে। যে জননীর ছেলে যুদ্ধে গেছে, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্্র থেকে সেনাপতি মহাশয় 
বাড়িতে খবর পাঠান নিষেধ করেছেন, আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রগত সন্তানের ( মাতার ) 
মত বসে আছি-ছেলের গায়ে অস্ত্র লাগছে কিনা তাও জানিনে, সে জয়ী হচ্ছে 
কিনা সে খবরও পাইনে _ এখন কোথায় কোন্‌ লড়াইটা হচ্চে সে জনশ্রতিও আমার 
কাণে আসে না। কোন দেশের কোন প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ুর 
আইন চালায়নি। দূরে থাকি, সুতরাং নিরুপায় হয়ে বসে আছি। আপনি যদি 
শৈলেশকে ডেকে তার শৈলের মত অচল চিত্তকে আমার ছুঃখে একটু বিচলিত 
করতে পারেন তাহলে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন । ইতি ১২ই চৈত্র 
১৩০৪৯ 
আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কাব্যগ্রন্থ গ্রকাশ-কালে, আজ থেকে ৭৬ বছর আগে, রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক বেদনা! বোধ 
করেছিলেন, কুড়ি বছর আগে পর্যস্ত বাংলা দেশের সব সাহিত্যিকই প্রায় সেই বেদন। বোধ 


১৯ 'বিশ্বারতী পত্রিকা" মাঘ ১৩৪৯। এই তথা-নির্দেশের জন্ত আমি জ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের 
নিকট কৃতজ্ঞ 


বাংল। বইয়ের ইতিবৃত্ব ১৬৭ 


করেছেন । মধুস্থদন বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা নিয়ে সকলে নাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন নি। কোনে! দেশেই তা হন না। বঙ্গদর্শন যন, আনি ব্রাহ্ষসমাজ যন্ত্র বা বিশ্ব- 
ভারতীর মতো মুদ্রণ "ও প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান সকলের পক্ষে স্থাপন করাও সম্ভব নয়। 
স্থতরাং প্রকৃত প্রকাশকের পোষকতার অভাবে বাংলা সাহিত্যের যে কত ক্ষতি হয়েছে 
তা হিসেব করা যায় ন।। 

পরবতাঁকালে বাংলা দেশে অনেক প্রকাশক বইয়ের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, 
সাহিতোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দানও আছে । কিন্তু ইয়োবে।পের প্রকাশকদের সঙ্গে 
এদেশের প্রকাশকদের যে মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে, তার কারণ কি? এপ্রশ্ন মূলত সমাজ- 
বিজ্ঞানের প্রশ্ন । এপপ্রশ্নের উত্তর, বাংলার নবঞ্জাগৃতি-আন্দোলনের উত্থান-পঙনের ধারার 
মধ্যেই পাওয়া যায়। বাংলা দেশে যে জাগৃতি-আন্দোলনের স্থচনা হয়েছিল উনবিংশ 
শতাব্দীতে, তা৷ প্রধানত ইডিওল্লজির বা আপর্শের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, মাটিতে তার 
বনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপিত হয় নি। এই বনিয়া? হল অর্থনীিব বনিয়ার্দ। ইয়োরোপে 
(ইটালিতে। যেবিনেন্তান্সের স্থত্রপাত হয়েছিল, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ধনঙ্ম্ববব 
প্রাথমিক প্রতিষ্ঠায়, অবাধ বাণিজ্যের জয়যাত্রায়। বাংলা দেশে শুধু ইডিওলজির ক্ষেত্রে এই 
জাগৃতির প্রেরণ। সঞ্চারিত হয়েছিল, নতুন শিক্ষার ফলে, কিন্তু তাৰ কোনো 'মেটিরিয়াল' 
ভিত্তি বিশেষ হিল ন!। দ্বারকান[থ ঠাকুর, মতিগাপ শীল, রামছুলাল দের মতে ছু'চারজন 
বাঙালী ব্যবসারীর মধো অবাধ বাণিজেব (2198 61019110758) প্রেরণা জেগেছিল বটে, 
কিন্তু তা স্বাভাবিক বিকাশের কোনো এতিহাপিক পথ খুঁজে পায় নি। বেনিয়াণি ও 
ুচ্ছুদ্দিগিরি করে বাঙালীর প্রচুর বিত্তগঞ্চয করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তা তাদের 
স্বাধীনভাবে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে দেন নি। ধনিক শিল্পপতির 
বদলে ইংরেজরা বাঙালীদের নতুন জমিদারশ্রেণী ও শিক্ষিত চাকুরীজীবী ভদ্রলোক শ্রেণীতে 
পরিণত করেছিলেন! বাংলার রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলন তাই নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের যধা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত উনবি.শ শতাবীর শেষপিকে পুনরায় 
চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পঞ্চকুণ্ডে নিমজ্জিত হয়েছিল । নব্যসংক্কতির হ্ুম্থ ও স্বাভাবিক 
বিকাশ বা পরিণতি হয় নি। ইয়োরোপে 'জ্ঞানে'র (07109519099) সঙ্গে 'বাণিজ্যে'র 
(0০071119109), “বুদ্ধির (110911900) সঙ্গে 'বিত্তে'র (10176) যে ইতিহাপিক সমস্য 
হয়েছিল, বাংল! দেশে তার স্থচন] হয়েছিল মাত্র, বিকাশ হয় নি।২* বিত্তবানরা তাই 
বিদ্যাবুদ্ধির বাণিজেরর পথ বেছে নেন নি। দরিদ্ররাও এই পথে দুঃসাহলীর মতো স্্াত্রা 
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১৬৮ জনসভার সাহিতা 


করে বিত্তপঞ্চয়ের চেষ্টা করেন নি, ইয়োরোপের হঙ্পবিত্ত প্রকাশকদের মতো 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে-দেশে অবাধ বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং উদ্যোগী 
শিল্পপতি বণিকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নি, সে-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের ক্ষেত্র 
উদ্যোগী বণিকের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিতাক্ষেত্রের উদ্যোগী 
বণিকরাই হলেন আধুনিকষুগের প্রকাশকরা । বাংলা দেশে ধারা বইয়ের বাবসায়ে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা নতুন বাঙ'জী জমিদার, পত্তনিদার ও গাতিদারদের মতো শোষণ 
ও পোষণের মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন, উদ্ধম সৎসাহস ও দুরদৃষ্টি নিয়ে আসেন নি। 
ন্ধীর্ণক্ষেত্ত্রে তাই বাংলা সাহিত্যের হমুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের চেন্য ঘোচে নি। 
বাংল! সাহিত্যের পাঠকগোঠীও সেইজন্য প্রসারিত হয় নি, একশতাবদী ধরে প্রায় একই 
ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দান তাঁই 
নগণ্য বলা চলে । যত স্মুদ্ধই হোক, কেবল কথাসাহিতে]র সস্তার নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের 
দরবারে উচ্চাসন দাবী করণ বা] সমান মর্যাদা গ্রত্যা্।] করা দুরাশ! মাত্র। সর্বভারতীয় 
সাহিত্যের ক্ষঃজও বাংলা সাহিত্যর আকন এইদিক দিয়ে টলে উঠবে কি-না, ঝলী। ফায় 
না। ১৮১৮ সালে পীতাস্বর শর্মা যখন ৪৯২ পৃষ্ঠার তভিধান প্রকাশ করেছিলেন, তখন 
তিনি ৫৭০ কপি ছেপে, ৪** কপি বিক্রি হয়ে যাবার পর ১০০ কপির ভন্য বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিলেন। একশো বছর পরে ১৯১৮ সাল পর্যস্ত যত শর্মা যত রকমের বই (ইপেছন, 
৫৯০ কপির বেশি কেউ ছাপেন নি। বাংলা বই, ছোটগল্প কাব্য ও প্রবন্ধ, পনের-বুড়ি 
বছর আগেও, ৫০* কপির বেশি কোনো প্রকাশক ছাপতেন কি-না সনেই। এর তর্থ 
এই যে একশো দেড়শে বছরেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংখ্যা ও পাঠকের সংখ্যা 
বাড়েনি। অর্থ তাই হলেও, কথাটা সতা নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জনসংখ্যা নিশ্চয় 
অনেক বেড়েছে, কিন্তু বইয়ের পাঠক তবু সেছিন পর্যস্ত বাড়ে নি কেন? কারণ বাড়াবার 
চেষ্টা করা হয় নি, কোনে! উদ্যোগী প্রকাশক তা৷ করেন নি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমর] তাই 
পীতাম্বর শর্মার যুগে সেদিন পর্যস্ত বাস করেছি। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, সম্প্রতি মনে হচ্ছে, আমরা পীতাঙ্থর শর্সার যুগ ততিক্রম করছি। 
বাংল। সাহিত্য এতদিন পরে রাজসভ] থেকে বেরিয়ে, পাচশোহাজার মধ্যবিত্ত পাঠকের 
সন্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে, সবেমাত্র হাজার-হাজার পাঠকসাধারণের জনসভায় পৌছচ্ছে। 
শিক্ষিত রুচিবান উদ্যোগী বাঙালী প্রকাশকরাও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। প্রকৃত 
নবযুগের সথচনা হচ্ছে সাহিত্যক্ষেত্রে, তাই বোধহয় বাংলার সাহিত্যিকর] নবধুগের অতীত 
ইতিহাস আজ আবার নতৃন করে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করছেন। 


বাংল। সাময়িকপত্রের বিকাশ : “দিগ্দর্শন' থেকে বঙ্গদর্শন 


নিসর্গের স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী জীবনের দিব্য দিনগুলির মধ্যে ক্রমে একটা অনচ্ভূতপূর্ব বাস্ততার 
দুর্ঘহ দেখা দিচ্ছিল সেকাল-ও-একালের সন্ধিক্ষণে । আমাদের বাংলা দেশে এই সন্থিক্ষণটা 
হল অষ্টাদশ শতাবী । সমাজে অনেক নতুন আদর্শ ও কমনীতির আমদানি হচ্ছিল এবং 
মেইসব নীতির অঙ্কুশাঘাতে এদেশের জনজীবন সনাতন আদরশ-এতিহের বন্দর থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে কালস্রোতে ভাতে আরম্ভ কণছিল। মান্ধাতার আমলের নিশ্চল নীতির 
নঙ্গরগুলি একে-একে এইসময় ছি'ডতে লাগল । কবির আক্ষেপ 
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তখন ধূলায় নিক্ষেপ করে মানুষ মিলিত হতে চাচ্ছে মানুষের সঙ্গে। মান্ষের জীবনের, 
মানুষের চিন্তাভাবনার ও কাজকর্মের খবরাখবর জানবার জন্য মানুষ উদ্ছিগ্ন হচ্ছে। 
সমাজ ও বিশ্বসংসার থেকে নির্মূক্ত হয়ে নিঞ্জন পর্বতের পাদদেশে বসে মইৎকর্ন করার যুগ 
এয আর নেই-একথ! এদেশের লোক, অষ্পষ্টভাবে হলেও, কলকাতা শহরের কোলাহল 
শুনেই তখন বুঝতে পারছে । শহরের রাস্তায় তখন আজকের মতো ব্যস্তবাগীশ জনতার 
দৃশ্য দেখা যায় নি বটে, অটোমোবিলের ছুটোছুটিও আরম্ভ হয় নি, কিন্তু কীচাপাকা রাস্তার 
উপর দিয়ে ঘোড়া-ঘোড়াগাড়ি-পাদ্ধির দৌড়াদৌড়ি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে মানুষের 
কাধের সঙ্গে কাধ মিলিয়ে আর গায়ের সঙ্গে গ ঘষে না চলতে পারলে সমাজ ও জীবন 
ছুই-ই অচল হয়ে যাবে। নির্মক্ষিক সমাজ এবং নিরুদ্ধেগ ও নিরুষ্যম জীবন যখন আর সম্ভব 
নয়, তখন “সংবাদ” বা 'খবর* মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠ1 ্বাভাবিক। অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ পর্বে, ওয়ারেন হেষ্রিংদের আমগ থেকে প্রথমে বাংলা দেশে এই নতুন 
যুগচেতনা আত্মপ্রকাশ করল মুদ্রিত সংবাদপত্রের মধ্যে। 

নিশ্চয় এতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে এই যুগচেতনা প্রথর হয়েছিল বাংল] দেশে । 
১৭৮* সালে ভন অগস্টস হিকি যখন এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা 
করেন তখন বাংলার পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ক্লাইভ-মিরজাফরের আমল থেকে” প্রচণ্ড 
আঘাত খেয়ে-খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে । দশবছর আগে ছিয়াতরের মন্বত্তণে এই বিপর্যয় 
প্রবলবেগে সমাজবক্ষে নেমে এসেছিল এবং গ্রাম্যসমাজের মূল পর্যস্ত তাতে উৎপাটিত 


টি জনসভার সাহিত্য 


হবার উপক্রম হয়েছিল। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনশূন্ত জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল 
এবং উৎখাতরা পৈতৃক ভিটেমাটিচাত হয়ে নতুন নাগরিক সমাজের 'লুম্পেন প্রলেটা- 
রিয়েটে'র কলেবর বুদ্ধি করেছিল। এই নাগরিক সমাজ তখন টিমেতালে হলেও নতুন 
ভাবে শ্রেণীবিন্তন্ত হচ্ছে এবং তার উপরের স্তরে নানাজাতের ও নানাবর্ণের অজ্ঞাত- 
কুলশীলরা একালের বিত্তকেন্দ্রিক নয়া-আভিজাতোর অনুষ্ঠানলিপি রচনা করছেন। এর] 
হলেন কোম্পানির আমলের প্রথম তিন-চার পুরুষের দেওয়ান বেনিয়ান দালাল মুনশী 
সরকার ও গোমস্তার দল। এঁরাই দেশের উচ্চশ্রেণীর নাগরিক নয়া-আভিজাত্যের প্রবর্তক | 
দেকালের কুলকৌলীন্যের বদলে বিত্তকৌলীন্ হল একালের আভিজাত্যের অন্যতম 
মানদগ্ড। ধমনীমধ্যস্থ কুলশোণিতের প্রবাহ ছিল উল্লশ্গতিতে অস্তমু্ধী, তাই সামস্তযুগে 
কুলকেন্দ্রিক সমাজে শ্রেণীগঠনের প্রসার ছিল না, পরিবর্তনও ছিল না। প্রস্তরবৎ অচল 
সমাজের মধ্যে মানুষের মনও ছিল বহির্জগতের প্রতি নিলিপ্ত। কিন্তু আধুনিক বিত্- 
কেন্দ্রিক সমাজে শুধু যে বিত্বের চক্রাবর্তবেগ বুদ্ধি পেল তা নয়, তার গঠিও হল অন্ৃভূমিক, 
এবং তার প্রচণ্ড আঘাতে তাই সমাজের সেকেলে পিরামিডের ভিত পর্যস্ত নড়ে উঠল, 
সনাতন স্থবিন্তন্ত সোপানগুলিও ভ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করল। বিত্ত আয়াসে আয়ত্ত 
কর! যায়, কিন্তু জন্মগত কুল আয়াসের অনায়ত্ত বস্ত। বিত্ত সচল, কুল অচল । কুলের 
খবর কুলপঞ্জীতে আপ্তবচনের মতো উদ্‌গীত, কিন্তু বিত্তের খবর নিত্যপবিবর্তনশীল ও 
রোমাঞ্চকর । তার খবর কোথায় পাওয়া যাবে? আধুনিক সংবাদপত্রে। বিত্চালিত 
সমাজের যাবতীয় বার্তা বহন করে আনবে সংবাদপত্র, আধুনিক মান্ুষ প্রত্যহ গীতাপাঠের 
মতো! তা পাঠ করে তৃপ্ত হবে। অতএব সংবাদপত্রের প্রয়োজন । 

বাংলার সমাজে এই প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বেশ প্রবল হয়ে উঠল । 
দেশের নয়া-বিত্তবানের? তখন নিজেদের স্বার্থেই বেশ সংবাদলোলুপ হয়ে উঠেছেন । তার 
উপর হেষ্টিংসের আমল থেকে দেশের রাজনীতি যখন উত্তেজনার খোরাক যোগাতে 
লাগল তখন সংবাদপত্রের কালোপযোগী উপজীবোরও অভাব ঘুচে গেল। ঠিক এই 
এঁতিহাসিক স্থযোগে, ১৭৮* পালে জন অগস্টস হিকি বাংল! দেশের কলকাতা শহব্র থেকে 
ভারতের প্রথম সংবাদপত্র “বেঙ্গল গেজেট? প্রকাশ করলেন । বলা বাহুল্য, এই গেজেট 
ইংরেজি সংবাদপত্র । হিকি তার সংবাদপত্রের পরিকল্পন! প্রথমে একটি প্রস্তাবাকারে 
(0101995915) ছেপে প্রচার করেছিলেন । তাতে সংবাদপত্রের উদ্দেশ্টু ব্যক্ত করে কয়েকটি 
কথা তিনি এখানকার নগরবাসীদের জানিয়েছিলেন । এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে 
হিকির এই নিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব তার একটিমাত্র উক্তি থেকেই 


বুঝতে পারা ষায় 


বাংল! সামরিকপত্রের বিকাশ ১৭১ 


116 01161110910101) 01 8 1৬655721067) 06110 00 60801 0118 11019 
885 01100118001) 01 98101) 1111017120101) ৪9 818 81081 0959100। 01 
910910811011109 810 1610110 10 [01011019 0118 090170 001708175 01 
17001501985 1701৬101915. 1115 1091061 15 591 017 10901 ৬/1011 0191 
0651011) 8110 00 01110 11710 0108 100%5, 01 17111601819 [00101 ০1 
৬194) 018 10011610015 1011093) 80/010198170119 610, 110৬ 181090 
81008110% 11010811915 11 19101501100... 
মোগল আমলে আমাদের দেশে “ওয়াকেয়া-নবিস" বা সংবাদলেখকরা ছিলেন, বিভিন্ন 
স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করে তারা প্রত্যেক স্থাহে বা মাসে রাজবরবারে লিখে পাঠাতেন। 
এইসব সংবাদলিপিকে 'আখবার" বলা হত এবং এগুলি লেখা হত ফারসীতঠে | বড়- 
বড় বণিক ও ধনিক মহাজনদেরও নিজন্ব সংবাদলেখক থাকত, হিন্দু মহাজনদের 
ংবাদলিপিতে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করা হত । আখ.বারেতে বা সংবাদপিপিতে 
শুধু বিশেষ-বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হত, তীর উপর কোনো অগ্তব] 
করা হত না। ইংরেজ আমলে প্রথমদিকে এই প্রাচীন সংবাদবাবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
হয় নি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হবার আগে 
পর্স্ত কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও ছিল না। তখন হ|তেলেখা লিপিতে ডাক- 
হরকরার। বাড়ি-বাড়ি সংবাদ সরবরাহ করত। হিকি একথা তার শিবেরদনে উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেছেন যে কলকাতার মতে] বধিষু বিত্তশালী শপে এই হবকরাদের 
উপদ্রব একটা 40011581109, ও :01901809, ছাড়! আর কিছু নয়। তার “বেঙ্গল গেজেট? 
মুত্রিত আকারে প্রকাশিত হলে কলকাতা শহরের এই কলঙ্ক অপনোদিত হবে । 
সর্বাধিক উপকৃত হবেন বিশ্তসন্ধাণী ব্যবসায়ীরা, কারণ বাজারের ভ্রব্যযূল্য, কেনাবেচার 
নোটিন ও বিজ্ঞাপন, জাহাজের আপা-যাওয়ার খবর ইত্যাদি যা নিয়মিত সংবাপপত্রে 
প্রকাশিত হবে তা সবই প্রায় বিত্তলোভীদের কৌতূহলের ইন্ধন যোগাবে, খবর-্ষুধা 
জাগ্রত করবে। 
হিকির নিবেদনটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে বোঝা যায় যে এষুগের আর্থনীতিক 
স্বার্থের তাগিদেই আধুনিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি হয়েছে, রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
ইত্যাদি বিষয় কালক্রয়ে সংবাদের গুরুত্ব অর্জন করে তাতে স্থান পেয়েছে। হিকি 
অবশ্ঠ প্রথম থেকেই তার “বেঙ্গল গেজেটে' নিলাম-নোটিস-বিজ্ঞাপনের পাশে সাহিত্যিকদের 
জন্য একটি স্থান করে দিয়েছিলেন । পণ্যদ্রবোর বাজারদরের সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের 
দূর যাচাইয়েরও স্থযোগ পেয়েছিলেন “বেঙ্গল গেজেটে'র ভাগ্যবান পাঠকগোঠী । 


১৭২ জনসভার সাহিতা 


বেঙ্গল গেজেট? প্রকাশের পর আরও প্রায় ৪* বছর কেটে গিয়েছিল বাংলাভাষায় 
'বাদপত্র প্রকাশিত হতে । একালের সংবাদপত্র সেকালের আখ্‌বার নয়, ঘটনার 
ব্যাখ্যান ও মন্তব্যের মধ্যে মানুষের ম্বাধীন মতামত প্রকাশের ত্বাধিকার ঘোষণা করে 
তার আবির্ভাব হয়েছে। কাজেই রাজপুরুষদের কাছে সংবাদপত্র গোড়া থেকেই 
চক্ষশূল হয়ে উঠল। “বেঙ্গল গেজেটে'র পর ইংরেজরাই এদেশে “ইগ্ডিয়া গেজেট? 
ক্যালকাটা গেঞ্জেট” “বেজল হরকরা” প্রভৃতি পত্রিক1 ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছেন 
এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে ও খবরাখবর প্রচারে ইংরেজ শাসকরাই ক্রুদ্ধ ও 
বিচলিত হয়েছেন । ১৭৯৪৯ সালে এদেশে ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
হরণ করে আইন পাস করেন। এই আইন অনুযায়ী সরকারী সংবাদ-পরীক্ষকের 
অন্গমতি ছাড়া কোনো সংবাদ বা! সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ কর! সম্ভব হত 
না। এদেশে সংবাদপত্র ভূমিষ্ঠ হওয়! মাত্রই সরকারী আক্রোশে তার প্রাণ ওষ্টাগত 
হয়ে ওঠে। হিকি সাহেবের ওপর হে্রিংস কম অত্যাচার করেন নি, একাধিকবার তাকে 
কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে। শৈশবকালে ইংরেজি সংবাদপত্রকেই খন টু'টি টিপে 
হত্যা করার জন্ত শাসকর] উদ্যত হয়েছেন তখন এদেশের মাতৃভাষায় সংবাদপত্র 
প্রকাশের বাসন! যদ্দি* বা কারও মনে জেগে থাকে তাহলে অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়েছে। 
উনিশ শতকের গোড়া থেকে দেশের সামাজিক আবহাওয়া ভ্রুত বদলাতে আর্ত 
করল। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিন্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত 
হল (১৮০০), সমাজ সংস্কারের অন্ততম উদ্গাতা রামমোহন রায় কলকাতা শহরের 
স্থায়ী বাখিন্দা হন ( ১৮১৪ ), সামাজিক প্রথাসংস্কারাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য 
আত্মীয় সভা স্থাপন করেন এবং বাংলাভাষায় অনুবাদ ও ভাস্তসহ প্রথম “বেদান্ত 
গ্রন্থ প্রকাশ কবেন ( ১৮১৫ ), এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে আধুনিক পাশ্চাত্/- 
বি্ভা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রথম বিছ্ধালয় আংলো-ইপ্ডিয়ান কলেজ (হিন্দু কলেজ) 
স্থাপিত হয় (১৮১৭ )। সমাজবক্ষে বুদিক থেকে তরঙ্গ ওঠে একসঙ্গে এবং এইসময় 
রামমোহন রায় মাতৃভাষাকে বেদাস্তের বাহন করে মর্যাদার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। বাংল! গগ্ভভাষ। ভূষিষ্ঠ হল যুগোপযোগী জটিল ভাবগ্রকাশের বিপুল সম্ভাবনা 
নিয়ে। বাংলাভাষায় সংবাদপত্র গ্রকাশের শুভমুহূর্তও এগিয়ে এল। ১৮১৮ সালে 
তিনথানি বাংল! পন্রিক1 প্রকাশিত হল : মাসিক 'দিগর্শন+, সাঞ্চাহিক "সমাচার দর্পণ 
সাগ্াহিক “বাঙ্গাল গেজেটি'। প্রথম ছুটি পত্রিকা শ্রীরামপুর থেকে ব্যাপটিন্ট মিশনারীর' 
প্রকাশ করেন, তৃতীয় পত্রিকাটি প্রায় একই সময়ে ছু'জন বাঙালীর (গঙ্জাকিশোর 
ভ্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়) উদ্যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর পর ব্রাহ্মণ 


বাংল! সামরিকপত্রের বিকাশ ৭ও 


সেবধি' (১৮২১), লিঙ্বাদ কৌমুনী' (১৮২১), দিযাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ও *সম্বাদ 
তিমিরনাশক” ( ১৮২৩ ) আত্মপ্রকাশ করে| এই পর্যন্তই আমর! বাংলা সংবাদপত্রের 
প্রথম পর্বের সীমারেখা টানতে পারি। “কৌমুৰী* উনিশ শতকের তিরিশের কোঠা 
এবং চন্দ্রিকা” পঞ্চাশের কোঠা উত্তীর্ণ হয়েছিল অনেক উথান-পতনের মধ্য দিয়ে। এই 
ছুটি পত্রিকাই ছিল প্রথম পর্বের প্রাণস্বব্ূপ, কাজেই প্রথম পর্বের সীমারেখা অস্তত 
'কৌমুদী'র অস্তিমকাল পর্যন্ত টানতে হয়। 8 
বাংলা সংবাদপত্র-দাময়িকপত্রের এই প্রথম পর্বে দেখা যায় যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত- 

শ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে, পত্রিকায় তাদের অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এবং 
পত্রিকার পোষকতাও তারা করেছেন। “এই নৃতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার 
উৎপাদ্য তাহার সংখ]। ব্যাখ্যাতিরিক্ত" _খিঙ্গনৃত' পত্রিকা এই ভাষায় মধ্যবিত্তের 
এঁতিহাসিক ভূমিকার স্থুধীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন (১৮২৯)। সম[জনীতি অর্থনীতি রাজনীতি 
ইত্যাধি বিষয় নিয়ে এই নবজাঙ মধ/বিভ্তের মধ্যে যে মতামতের সংঘর্ষ হয়েছে তা 
সমকালীন সংবারপত্্রের পৃঠায় পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়েছে । বিবোধ প্রধানত ধমমত 
ও সমাজনসংক্কারের ওঁচিত্য কেন্দ্র করে ঘনিয়ে উঠেছে। একদিকে রামমোহন্পন্থীরা, 
অন্যপিকে সাধারণ হিন্দ্ুপমাজ ও রক্ষণশীলর। বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন নিজেদের পঞ্ছিকার 
ৃষ্ঠায়। এ-রকম দৃশ্য এদেশের সমাজে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। ' বাক্তিগত:ও 
শোষ্গীগত মতামতের যে সামাজিক গরুত্ব আছে তা পূর্বে কখনও বাক্তিমানসে বান্তর 
সত্যরূপে প্রতিভাত হয় নি। এই প্রথম একটা যুগান্তকারী সত্য মামুলি শান্টকথার 
কুয়াশা ভেন করে ভোরের স্ুধের মতো ভেসে উঠল দেশের লোকের সাঘনে । হলই বা 
ত৷ প্রধানত মধ্যশ্রেণীর নামনে, তাতেই বাকি? ভৌগোলিক সামাও হয়ত তখন তার 
কলকাতা শহরের সীমা, তাতেও কিছু আপে-যায় নি। “কৌমুরীস-চন্দ্রিকা'র বিক্োধ- 
বিতর্কের মধ্যে এবেশের মানুষের শ্বাধান গণতাস্ত্রিক মতামতের জয়যাত্রা ধ্বনিত হয়ে 
উঠল। নবযুগের উদ্বোধন হল দেশীয় সংবাদপত্রে। ৮১০6৮ 
বিদ্যান্ন্বর রতিমঞ্জরী রলমঞ্জরীর মতো আদিরদাত্মক সাহিত্যবস্ত এবং জা 
আখড়াই হাফ-আথড়াই তরজ। যাত্রা পাঁচালি তখন অভিজাত নাগরিক সমাজের 
সাংস্কৃতিক আদর জ'কিয়ে বসেছিল। তাণের উৎখাৎ করে বিদ্যাবুদ্ধি-ুক্তি-আশ্রিত 
জ্ঞানদায়ক বিষয়বন্ত সগ্যোজাত আড়ষ্ট গগ্ভভাষার ভিতর দিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্ 
গ্রহণ করেছিল প্রথম পর্বের এই বাংল পত্রিকাগুলি। প্রবীণ কাব্যসাহিত্যকে স্থলার্তীরিত 
করে নবীন গঞ্ভসাহিত্যকে সেখানে অভিষিক্ত করার কঠোর এতিহাসিক কর্তব্য প্রধানত 
এই পর্রিকাগুলি পালন করেছিল। অবন্ঠ বাংল! গছ্যভাষায় গুরুবিষয়ে গ্রস্থরচন৷ তখন 


১৭৪ জনসভার সাহিত্য 


আরস্ত হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠক এবং পত্রিকার পাঠকের মধ্যে সংখ্যাগত 
গুণগত পার্থক্য ছিল অনেক। পত্রিকার প্রভাব সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র প্স্ত বিস্তৃত 
ছিল। এইসময় জনৈক পাঠক এবিষয়ে লিখেছেন, প্রতি সপ্তাহে তত্ৎ পত্রার্থাবগত 
হুইয়! বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাহাদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপ পূর্বক সভ্যতা ও 
জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গল1 লেখাপড়ার ধারা যাহ এতদ্দেশে পূর্বে প্রায় 
ছিল না তাহাতেও কলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এই বাংলা লেখাপড়ার চর্চ 
এদেশে সামধ্রিকপন্তর প্রকাশের পর থেকে শুরু হয়েছে বললে অতিশয়োক্তি হয় না। 
১৮২১-২২ সালে 'কৌমুদী” ও “চক্তিকা” গ্রকাশিত হবার পর বাংলাভাষায় আধুনিক 
জ্ঞআনবিগ্ভার অনুশীলন সম্বন্ধে এদেশের শিক্ষিত ও সন্ত্াস্ত ব্যক্তিরা যে বিশেষ সজাগ 
হয়েছিলেন তা ১৮২৩ সালে গৌড়ীয় সমাজ নামে প্রথম বিদ্বংসভা প্রতিষ্ঠা থেকে বোবা 
যায়। ল্যাঙলিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, 
রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকাস্ত ঘোষাল, গৌরযোহন 
বিদ্যালক্কার, গামজয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ তৎকালের সমাজের প্রতিপত্তিশালী ও বিদ্বান 
ব্যক্তির এই বিদ্বংসভার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লক্ষণীয় হল, মতামতের 
২কীর্ণতা সভার পোষকতার পথে অস্তরায় হয়ে দাড়ায় নি। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল বনহুজনের বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে জ্ঞানগর্ভ গ্রস্থাদি 
বাংলাভাষায় অস্থুবাদ করে প্রকাশ কর এবং আধুনিক নানাবিষয়ে মাতৃভাষায় মৌলিক 
গ্রন্থ রচনা করা। বিছজ্জনেরা যে এইভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ 
অনুশীলনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, এটাই বড় কথা। সংকল্পের রূপায়ণে বাংল 
সাময়িকপত্রের দানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
উনিশ শতকে তিরিশের গোড়া থেকে কোম্পানির আমলের শেষ পর্যস্ত (১৮৫ *-৫৮) 
বাংলা সামগ়িকপত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব বা মধ্যপর্ব বল! যায়। এই ্ধ্যপর্বে দেখা 
যায়, হিন্দু কলেজে ইংরেজিশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ বাঙালী বুদ্ধিজীবির বিকাশ হয়েছে, 
বিদ্যাাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত জনস্তরে 
বনুদুর পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছে এবং বিত্বের চক্রাবর্তবেগে 
দেশের গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে অভাবনীয় শ্রেণীরূপান্তর হয়েছে। কোম্পানির 
দেওয়ানীলাভের পর থেকে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যস্ত অনভিজ্ঞ 
ইংরেজ শাসকরা এদেশের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যেসব প্রশাসনিক পরীক্ষা করেছেন 
তাতে বাংলার গ্রামীণ সমাজের মূল ও কাঠাম ছুই-ই ভেঙে চুরমার হয়ে গ্েছে। উপরের 
স্তরে বনেদী জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন একদল হুঠাৎ-ধনিক রাজদ্বব্যবসাযী এবং 


বাংল। সামগ়িকপত্রের বিকাশ ১৭৫ 


তাদের ও নিচের স্তরের রুষকপ্রজাদের মধ্যবর্তী স্তরে একদল রাজদ্থের ঠিকাদার গজিয়ে 
উঠেছেন। এই নতুন গ্রাম্য উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী মাটি ও যাল্ুষেকর প্রতি সম্পূর্ণ মমতা- 
বজিত হলেও আধুনিক কালোপযোগী যনোভাবও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। 
গ্রাম ও নগরের মধ্যবতী স্তরে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় তারা বিরাজ করছিলেন। কিন্তু একটি 
বিষয়ে এদের মানসিক তৎপরতার অভাব ছ্থিল না। নতুন সংবাদপত্রসাহিতোর 
পোষকতায় বাংলার গ্রামীণ সমাজের এই নয়া-জমিদারশ্রেণী ও মধাম্বত্বভোগী উৎ্সাহভরে 
অগ্রণী হয়েছিলেন। তার কারণ বোধহয় নব্যশিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শলাভের আকাজ্ফা! | এই 
স্পর্শলাভ ভিন্ন নবযুগের সমাজে আভিজাত্যের জাতে ওঠা সম্ভব নয় বলেই তারা নতুন 
শিক্ষাসংস্কৃতির সমর্থনে উৎসাহী হয়েছিলেন । এপ্র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শহরের 
ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী। এককথায় বল। যায় বাংল সাময়িকপন্ত্রের পবাস্তরের জন্য 
সামাজিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রই তখন প্রস্থত ছিল। 


এই প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্বংসভার প্রসার এবং দেশ্রে শিক্ষিত মধাবিতেের 
উপর তার প্রভাব বিস্তার থেকে | ১৮৩*-৩১ থেকে ১৮৫।-৫৬ সালের মধ্যে কলকাত। 
শহরে যেন বিদ্বংসভা সাহিত্যসভা ও বিতর্কসভা স্থাপনের মহাধুম পড়ে যায়। হিন্দু 
কলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণর1 ১৮২৮ সালের দিকে আকাডেমিক আপসোসিয়েশন স্বাপন 
করে স্থধীমহলে সোরগোল তুলেছিলেন কিন্ত সেখানে ইংরেজিভাষায় ফোয়ারা ছুটত, 
দেশীয় বাংলাভাষা বিশেষ আমল পেত না। ১৮৩২ সালে ষোড়শবধীয় দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্যমে সবতত্ব্দীপিক1 সভা স্থাপিত হল (যন তরুণ ডিরোজিয়ানদের জপাব 
দেবার জন্য । সভার উদ্দেশ্য এইবপে ব্যক্ত করা হল, “এই মহানগরে বঙ্গভাষার 
আলোচনার্৫থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষায় আলোচনার্থ আমরা এক 
সভা কবিতে প্রবর্ত হইলাম।” যুবক দেবেন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট কবে বখেন, এক্ষণে ইংলপ্ীয় 
ভাষা আলোচনার্থ অনক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্বৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় 
অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়ের! বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা 
আলোচনার্ঘথই এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভামাজ 
হইতে পারিবেন ৷” এই সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিক! সভা (১৮৩৫-৩৬ 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), বঙ্গভাষাঙ্বাদক 
সমাজ (১৮৫০), বেখুন সোসাইটি (১৮৫১), বিষ্োৎসাহিনী সভা (১৮৫৩) প্রভৃতি সভা- 
সমাজ একে-একে স্থাপিত হয় । বাংলাভাষার সমাদর যে বাড়ছে তা সভার নামকরণ 
থেকে বোঝা যায়, উদ্দেশ বা অনুষ্ঠানপন্ত্রের মধ্যে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ততবোধিনী 
সভার সভ্যসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ১০* থেকে প্রায় ৮০* পর্বস্ত হয়, বেখুন সোসাইটির 


১৭৩ জনসভার সাহিত্য 


সভ্যসংখ্যা হয় ২৪ থেকে ৩০*। শিক্ষিত মধ্যবিতের মধ্যে এই সভাগুলি যে কতদৃর 
পর্যস্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা৷ এই ধরনের কয়েকটি সভার উত্তরোত্বর সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধি 
থেকে অন্যান করা যায়। 

এইসময় বাংলাভাষায় যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে নানাদিক দিয়ে 
অগ্রগণ্য হল: “সংবাদ প্রভাকর? ( ১৮৩১ সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ দৈনিক, ১৮৫৩ মাসিক ), 
'তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৮৪৩ মাসিক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৮৫১), "মাসিক পত্রিকা? (১৮- 
৫৪ মাসিক )। এগুলি ছাড়া আরও বন্থ বাংল। পত্রিক1 এই পর্বে প্রকাশিত হয়। যেমন 
জ্ঞানাম্বেষণ? (১৮৩১ সাপ্তাহিক), 'অন্গবাদিকা” (১৮৪১ সাধ্তাহিকট, 'বিজ্ঞানসেবধি” (১৮৩২ 
মাসিক ), 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ” (১৮৩৩ পাক্ষিক ), “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” (১৮৩৫ মাসিক, 
১০৩৬ সাপ্তাহিক, ১৮৪৪ দৈনিক ),সম্বাদ ভাস্কর (১৮৩৯ সাপ্তাহিক ), “বেঙ্গল স্পেক্েটর? 
(১৮৪২ এপ্রিল মাসিক, ১৮৪২ সেপ্টে্ব পাক্ষিক, ১৮৪৩ মার্চ সাপ্তাহিক) ইত্যার্দি। 
বিবিধ কারণে এই পত্রিকাগুলিও মূল্যবান, কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যান্ুশীলনের অভীগ্ন। পূর্বোক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে প্রকট বলা চলে। এই 
কারণে চারটি পত্রিকাকেই আমি এই মধ্যপর্বের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেছি । 

স্যোজাত বাংলা গ্যভাবার শৈশবকালীন অক্ফুটতা৷ কাটিয়ে তোলাই এক বৃহৎ 
সমস্তা। তার চাইতেও বৃহত্তর সমস্যা হল এই গগ্ভাষাকে নবধুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সুযোগ্য বাহন করে তুলে তাকে সর্বভারসহ সুঠাম করে গঠন করা। সমস্তাটিকে যথাযথ 
গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিতজনের সামনে তুলে ধরেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুন তার “সংবাদ প্রভাকর, 
পত্রিকায় | একথা ঠিক যে প্রভাকর”-সম্পাক নিজে স্বভাবকবি ছিলেন বলে গগ্রচনার 
তিনি প্রাচীন কাব্যরীতির শিশুহলভ অস্কপ্রাসপ্রবণতা ও চুল চপলতাদোষ পরিহার 
করতে পারেন নি, কিন্ত 'দৃতাঞ্জরী” ( মৃতঃ বিগ্ভালস্কার ) গৌঁড়ীরীতি ও কিছুত- 
কিমাকার পাদ্রিণীতি থেকে বাংলাভাষাকে মুক্ধু কবে শর্জনবোধা ও স্থগম করে, 
তোলার কৃতিত্ব অবস্থই তার। তাছাড়া 'প্রভাকবে'র পৃষ্ঠায় গুপ্তকবি বাংলাভাষায় 
আধুনিক জ্ঞানবিদ্ভার অঙ্থশীলনের পক্ষে যেরকম আস্তরিক স্থরে বারংবার আবেদন 
করেছেন তা' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ( বর্তমান লেখক সম্পাপ্ত ও সংকলিত : “সাময়িক- 
পত্রে বাংলার সমাজচিন্র' প্রথম থণ্, "সম্পাদকীয়, দ্রষ্টব্য )। এছাড়াও বাংলা গগ্ঠভাষার 
উন্নয়নোদ্ধেশ্ত্ে গুপ্তকরির একটি পরোক্ষ দান হল তত্কালের অন্যতম শক্তিধর গ্যলেখক 
অক্ষয়কুমার দত্ত । মহেন্দ্রনাথ রায় তার “অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখেছেন : 
দরজিটোলায় নারায়ণ দত্তের বাড়িতে একটি “বাঙ্গাল! ভাষাঙ্গুশীলনী সভা” ছিল। শেই 
সভায় গ্রভাকর-সম্পা্ক ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় ও'ত্রমে "বিশেষ 


বাংল। সামরিকপত্রের বিকাশ বর 


বন্ধৃতা জন্মে। তখনও বাংলাভাষায় কিছু লিখিতে হইলে সাধারণতঃ পদ্যেই তাহা 
লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল, তদহলারে অক্ষয়কুমারও মধ্যে মধ্যে পদ রচনা করিতেন | 
একবার প্রভাকর পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক পীড়িত হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র 
অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুরোধ করেন যে পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজি প্রবন্ধ যেন অক্ষয়- 
কুমার বাংলাতে অনুবাদ করিয়া! দেন | প্রথমতঃ অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, "আমি তো। 
কখনও গছ্য লিখি নাই, আমি কি পারিব? কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখাটি এত ভাল 
হইল যে তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহাকে উৎসাহিত করিয়। বাংলা গঞ্ধে নানা গন্ধ 
লিখিতে প্রবৃত্ত করেন।” বিগ্যালাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংল? গদ্যভাষা আধুনিক 
ুগপোযোগী ভাবগন্ভীর রূপ ধারণ করল। 

তত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে “ত্ববোধিনী পত্রিকা? প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সনে! 
অক্ষয়কুমারের রচনাগুণে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাকে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং 
পরে এই পত্রিকার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগরের প্র ত)ক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ 
সাল পর্যন্ত অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী'র সম্পাদকতা করেন এবং এইমময়ের মধ্যেই আধুনিক 
বাংলা গছ্যসাহিত্োর ভিত প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানত এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। আধুনিক সক 
বিষয়ে বাংলা গগ্যভাষায় অনুশীলনে তৎপর হয় “তত্ববোধিনী'। পাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান 
ইতিহাস পুরাবৃত্ত জীবনচ্গিত রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সমাজনীতি ইত্যাদি আধুনিক 
সমস্ত জ্ঞানবিদ্ভার অনুশীলন ত্ববোধিনী'তে নিয়মিত হতে থাকে | এশব বিষয় যে 
বাংলাভাষায় আলোচনা করা আদৌ সম্ভব হতে পারে তা আগে দেশের শিক্ষিতজনের 
কল্পনাতীত ছিল। তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। নব্য-শিক্ষিতনমাজের “সম্রাট 
ছিলেন তখন রামগোপাল ঘোষ, লোকে তাকে এিঞছুরাজ' ('এজুকেটেডা-দের রাজা ) 
বলত। শিবনাথ শান্ধমী লিখেছেন যে রামগোপাল একধিন মহ? উৎসাহে একথণ্ড তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা' হাতে নিয়ে রামতন্ু লাহিড়ীর কাছে গিয়ে বলেন, 'রামতন, রামতন্ু, 
বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ! পাগোপাল-রামতন্থর 
মতো ইংরেজিশ্শিক্ষিত বাঙালী যুবকরাও কেন 'তত্ববোধিনী'কে এইভাবে অভিনন্দিত 
করেছিলেন তার উত্তরে শান্ধ্ী মহাশয় লিখেছেন : “তববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পত্রিকা হইর়। দীড়াইল। তংপূর্বে বঙ্গসাহিতোর, বিশেষত: দেশীয় সংবাদপত্র সকলের, 
অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ব সেই সাহিত্যজগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, 
তাহা স্মরণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।."*ভ্ 
ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন নকল ত্রীড়াজনক বিষয় বাহির 
হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে 


৬।১৩ 


১৭৮ জনসভার সাহিতা 


রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ভিরোজিওর শিল্তুগণ ঘ্বণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন 
না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ববোধিনী যখন দেখ দিল তখন তাহার! পুলকিত 
হইয়া উঠিলেন।” 

'ত্রীড়াজনক বিষয় বলতে লঘু আমোদ-প্রমোদ ও ব্যঙ্গবিদ্রপাত্মক রচনার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে । 'প্রভাকর” ও 'ভাম্করে'র মতো পন্্রিকাও এই চটুল রচনার মোহমুক্ত 
হতে পারে নি। অর্থাৎ আখড়াই-তরজা-কবিয়ালী ঢ$ যেন কতকটা উত্তরাধিকার- 
স্থত্রেই তৎকালের মাময়িকপত্রগুলি গ্রহণ করেছিল, এবং রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা" 
সমাজনীতির মতো গুরুবিষয়ের আলোচনার মধ্যেও এই চাপল্য আমদানি করে বিদ্যা- 
ুন্দপরী দায় অঙ্ষুঞ্ন রাখতে চেয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরা । “কৌমুদী' ও 
বঙ্গদুতোর মতো পত্রিকাগুলি, প্রধানত রামযোহন ও তার আদর্শীনুরাগীদের আহগুকুলো, 
এই দায়মুন্ত হবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু 'তত্ববোধিনী/র মতো বিষয়বস্তর বিস্তার ও 
বৈচিত্র্য তাদেব ছিল না, এবং সে-পথের দুর্গমতার কথা ভেবে অগ্রসর হবার সাহসও তাদের 
হয় নি। সমন্ত দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে 'তত্ববোধিনী” প্রথম এই পথে নির্ভয়ে পা বাড়িয়েছিল 
অদমা উৎসাহ ও দুর্ভেছ্ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নাবালক বাংলাভাষাকে প্রায় রাতারাতি 
সাবালক করার চেষ্টা বলে একে চিহ্নিত করা যায়। বাংলা গগ্যভাষার প্রথম সার্থক শিল্পী 
বিছ্াসাগর “তত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। “অক্ষয়কুমার, 
বিদ্যাসাগর - বাংলার দুটা বাঘা ভাল্‌কো লেখক তত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন; 
( অক্ষয়চন্দ্র সরকার )। “তত্ববোধিনী'র গ্রাহকসংখ্যা ৭০০ পর্যস্ত উঠেছিল । দেকালে 
শিক্ষিত প্রায় সকলেই এই পত্রিকার অনুরাগী পাঠক হয়েছিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতার এঁতিহৃগৌরব বোধইয় আর কোনো বাংলা 
সাময়িকপত্র আজ পর্যস্ত রাবি করতে পারে না। অক্গয়কুমারের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ( এপ্রিল ১৯১০ - এপ্রিল ১৯১৫), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। প্রায় ৮* বছর 'তত্ববোধিনী” বাংল সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করে বিদায় 
নিয়েছে । বাংলা গগ্যভাষ! ও গছাসাহিত্যকে বাল্যকালে লালন করে কৈশোর ও 
যৌবনের মধ্যাঙ্নে তার প্রথর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হৃবার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। 
বঙ্ছিমপর্ব ও রবীন্তরপর্বের সাধনগৌরবও তার প্রাপ্য । এরকম দীর্ঘকালবিস্তৃত সাহিত্য- 
সাধন1 আর কোনো বাংল! সাময়িকপত্রের জীবনে সম্ভব হয় নি। বাংলা গগ্যসাহিত্যের 
বিকাশে সাময়িকপত্ত্রের দানের ইতিহাস লেখা হলে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র জীবনের 
প্রত্যেকটি পর্ব অঙ্ুসন্ধানীর দৃ্টিপথে বিচিত্র বিন্ময় উদ্ঘাটিত করবে। 


বাংল সাময়িকপত্রের বিকাশ ১৭৯ 


'তত্ববোধিনী'র পরে মাসিকপত্র “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” প্রকাশিত হয় (অক্টোবর ১৮৫১) 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায়। বাংলাভাষার সমাদর ও মর্যাদা প্রধানত 'তত্ববোধিনী'র 
চেষ্টায় তখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি নব্য ইংরেজিশিক্ষিতরা পর্যস্ত তার বহুবিধ 
গুরুভাব প্রকাশের সম্ভাব্যতায় আম্থাবান হয়েছেন । বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভার পরে 
বঙ্গভাষাঙ্গবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হরেছে (১৮৫০) ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, রাধাকাস্ত 
দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বেগুন, 
হজলন প্র্যাট, বেভারেওড লং প্রমুখ এদেশী ও বিদেশী পণ্তিতর। এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। সভাস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 40 1১00151. 08151811075 01 5001) 
৬/০0115 85 ..10 1010৬106 ৪ 50010 8170 015814| ৬০178001917 [001195110 
11919810016 1007 8917981. এই সভার মুখপত্ররূপে 'বিবিধাথ-সংগ্রহ' প্রকাশিত ইয় - 
“যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবুদ্ধি হয় এবং সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার 
কর উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প -'*আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্তপত্র 
অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্ত সকলের বিশেষ 
পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক । পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প 
সাহিত্য ইত্যাধি পত্রিকার আলোচ্য বস্তু এবং চিত্র সহযোগে আলোচনা বাংল সামঘ্িক- 
পত্রে এই প্রথম । কাজেই পত্রিকার প্রভাব ও প্রনার বৃদ্ধি পেল, সাহিত্যের পোষক 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকরা আরও বেশি উৎসাহী হলেন। বাল্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে এই 
পত্রিকাপাঠে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা “জীবন্থতি'তে তিনি লিখে গিয়েছেন : 
'রাজেন্দ্রলাল খিজ্র মহাশয় “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহিন্্ 
করিতেন। তাহারি বাধানো৷ একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি 

গ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়। সেই বইথানা পড়িবার খুশি আজও আমার যনে 
পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরেপ্ তক্তপোষের উপর 
চীৎ হইয়! পড়িয়! নর্হাল তিথি মতস্তের বিবরণ, কার্জির বিচারের কৌতৃকজনক গল্প, কৃষ্ণ 
কুমারীর উপন্তাম পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।' 

“বিবিধার্থকে খুব উচ্চশ্রেণীর পত্রিক1 বললে অতুযুক্তি হবে। "অতি কোমল ভাষায় 
লিখিত হইবেক* বলা সত্বেও রাজেন্দ্রলাল ত| লিখতে পারেন নি। “ততবোধিনী”র 
অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের মতো গছযভাষায় তার দখল ছিল না, গুরুবিষয় সুগম গাঢবন্ধ 
ভাষায় প্রকাশের দক্ষতাও তিনি আয়ত্ব করতে পারেন নি। তার পাগ্ডিত্যের তুর্ননায় 
সাহিত্যবোধ নিঃসন্দেহে অনেক কম ছিল। পা্ডিত্যের সঙ্গে শিল্পবোধের যে মণিকাঞ্চন- 
যোগ 'তত্ববোধিনী'তে হয়েছিল বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতো ছুটি “বাঘা ভাল্‌কো 


১৮৩ জনসভার সাহ্ত্যি 


লেখকের লেখনীর গুণে, “বিবিধার্থে" তা সম্ভব হয় নি। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-পাঠক 
“বিবিধার্থ' সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন, “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ভক্তিপূর্বক পাঠ করিতাম। তাহা 
হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বনুতর | কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায় সাহিত্য- 
শিক্ষার কোন স্থুবিধা পাই নাই, বলিতে কি ভাষাশিক্ষারও নহে।” সাহিত্য ও ভাষা- 
শিক্ষার জন্য তখন 'তত্ববোধিনী' ছিল, কাজেই “বিবিধার্ধের দ্বারা সে-উদ্দেশ্ট সাধিত না 
হলেও মধ্যবিত্ত পাঠকদের ক্ষতি হয় নি। বরং লাভ হয়েছে । সেই লাভের কথা 
রবীন্দ্রনাথ “বিবিধার্থ' প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন। 'দর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার 
একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগন্দ” তখন ছিল না। “বিধিধার্থ দেই অভাব পূরণ করে এবং 
মধ্যবিত্তের সাধারণ স্তরে পর্যস্ত গুরুবিষয় পাঠে অভ্যান তৈরি করে। আজকের দিনেও 
যখন পঠনক্ষম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে রুচিবিকৃত অপপাহিত্যপাঠের আগ্রহ এত প্রবল, 
তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগে ্ুলাহিত্যের পাঠককবুদ্ধির দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে “বিবিধার্থ' 
একটা বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেছিল । 

বিবিধার্থে'র পর “মাসিক পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় (১৮৫৪)। প্ারীটাদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদার এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ছু'জনেই ভিরোজীয়ান। “বেঙ্গল 
স্পেকেটর' থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে ইংরেজিশিক্ষিত “ইয়ং বেশ্বলৈ'রও বাংল! ভাষা- 
সাহিত্যের প্রতি উদাসীন মনোভাব বদলাচ্ছে । উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশের 
ইংরেজিশিক্ষিতরাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে মাতৃভাষার সরবাঙ্গীণ উন্নতি ও 
প্রসার ভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ বা সংস্কারপাধন সম্ভব নয়। 
বিদ্যালাগরের যুগে ও “ত্ববোধিনী'র যুগে এই স্বস্থ চেতনার বিকাশ হয় এবং তার পরিপূর্ণ 
প্রকাশ হয় 'তত্ববোধিমী পত্রিকায় । এর পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলের পদার্পন 
প্রত্যাশিত। কেবল পাশ্চাত্যবিষ্যার অস্মিতা নয়, শিক্ষাভিমান পর্যস্ত পরিবর্জন করে 
তীর! সর্বসাধারণের জন্ত বাংল! সাহিত্য মাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। "মাসিক পত্রিকা” 
তারই নিদর্শন | নাধারণের জন্য, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের জন্য, এই পত্রিকা'। উদ্যোক্তার! 
ঘোষণা করেন : “বিজ্ঞ পঙিতের! পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই 
পত্রিকা লিখিত হয় নাই।” প্যারীঠাদের “'আলালের ঘরের দুলাল" ধারাবাহিকভাবে এই 
পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় । 

বাংলাভাষায় গম্ভীর জ্ঞানসাহিত্য রচনার পথপ্রদর্শক “তত্ববোধিনী পত্রিকা', “সংবাদ 
প্রভাকর তার প্রয়োজনীয়তা ছ্িধাহীন কণে ব্যক্ত করে। “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” শিক্ষিতঙনের 
মধ্যে এই সাহিত্যচেতনার ব্যাপক গ্রনারে সচেষ্ট হয় এবং মাইকেল মধুন্দন দত্তের 
“তিলোত্বমাসস্তবকাব্যে'র প্রথম সর্গ মুদ্রিত করে আধুনিক বাংলা কাব্যের দাধনপথের 


বাংল! নাময়িকপত্রের বিকাশ ১৮১ 


সন্ধান দেয়। অতঃপর “মাসিক পত্র” বাংলা সাহিত্যের সীমানা সাধারণ স্তরে, অস্তঃপুরের 
স্্রীলোকদের কাছে পর্যন্ত, বিস্তৃত করতে উদ্যোগী হয় এবং প্যারীাদের 'আলালের ঘরের 
ছুলাল' প্রকাশ করে নবধুগের বাংল! কথাসাহিত্যের সাধনপথ উন্মুক্ত করে দেয়। 

এর পর 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ স্বভাবত:ই সাহিত্যক্ষেন্তে প্রত্যাসন্্ হয়ে ওঠে। তার 
উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় উনিশ শতকের ষাটের মধ্যে! কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয় স্থাপিত 
হবার পর দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্তরটিও ভরত প্রসারিত হতে থাকে এবং সাহিতোর 
পোষকতার অভাব অনেকটা দুর হয়ে যায়। “সোমপ্রকাশ' ( ১৮৫৮), অবোধবন্ধু' 
( ১৮৬৩), স্িলভ সমাচার” (১৮৭০) প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তের সর্ববিধ সমাচারক্ষুধ! পরিতৃপ্রিব জন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাজনীতি সমাজনীতি 
অর্থনীতি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত আলোচিত হতে থাকে । “দামপ্রকাশ? ও 
স্থলভ সমাচারে রাজনীতি ও সমাজবিষয় বেশি, “অবোধবন্ধু'তে সাহিত্যবিষয় বেশি । 
“অবোধবন্ধু” সন্থদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক 
পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত.* বঙ্গ- 
দর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গপাহিত্যের প্রভাতম্থ্র্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে 
প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে । শুকতারা “অবোধবন্ধু'র পর প্রভাতন্থ্য 
“বঙ্গদর্শন | রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বঙ্গদর্শন? প্রসঙ্গে : “কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই 
একাকার, সেই ঘুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেইসব 
বালকতুলানো কথা -কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত 
বৈচিত্র্য ।* বঙ্কিমচন্জের বিশ্দর্শন' থেকে বাংল। সাহিত্যক্ষেত্রে আলো এল, আশা এল, 
সংগীত ও বৈচিত্র্য এল। কিন্তু “বাঙ্গাল গেজেটি' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাংলা সাময়িক- 
পত্রগুলি অন্ধকার ও স্থপ্থির বিরুদ্ধে খড়গ তৃলেছিল বলেই এত আলে ও আশায় উজ্জল 
হয়ে উঠল 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ । 


মুদ্রণনগর কলকাতা 


ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার যুগের উদয় হলেও, কলকাতা শহরে তখনও মস্থরগতি হাতীর যুগ 
অস্ত যায় নি। চৌরঙ্গির জঙ্গলে তখনও বাঘ বিচরণ করছে । কলিতীর্৫ঘ কালীঘাটের 
যাত্রীর! বাঘের ভয়ে স্র্যান্তের আগে ধর্মকর্ম সেরে ঘরে ফিরে যান। খানাভোবা পুকুর 
বাগান ধানক্ষেত বাশবন আর হোগলাপাতার কুঁড়েঘরে তখন কলকাতা শহর ভরি। 
পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধারণ করলেও তখনও 
কলকাতা শহরে তীর! আমিরী মেজাজে পুরো জযিদারী চালে চলাফেরা করছেন । এই- 
সময় লালবাজারের জেলখানায় দেনার দায়ে বন্দী জন অগস্টস হিকি নামে একজন সাহেব 
একটি বই পড়ে ছাপাখানা সম্বপ্ধে উৎসাহিত হন এবং প্রথমে তিনি একটি ছাপাখান। 
কলকাতায় স্থাপন করেন। সেই ছাপাখানার কাজকর্ম থেকে কিছু টাকা জমিয়ে হিকি 
ইংলণ্ড থেকে একটি ছোট প্রেস কলকাতায় আমদানি করেন এবং ১৭৮ সালে ভারতের 
প্রথম সংবাদপত্র “বেঙ্ঈল গেজেট? কলকাতা৷ থেকে প্রকাশ করেন। “বেঙ্গল গেজেট? ইংরেজি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা। ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদ প্রকাশের সম্মান কলকাতা শহরের 
প্রাপ্য এবং প্রথম সম্পাদকের সম্মান দাবি করতে পারেন হিকি সাহেব | 

ইংরেজদের আগে পত্ুগীজরা প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন ভারতবর্ষে গোয়াতে। 
কিন্ত ইংরেজ আমলে বাংল! দেশে কোথায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়? হুগলীতে, 
না কলকাতায়? ছাপাখানা কলকাতা শহরেই প্রথম স্থাপিত হয়, হুগলীতে নয়। 
১৭৭৮ পালে বাংলা অক্ষর প্রথম মুদ্রিত হয় হলহেডের ব্যাকরণে এবং এই বই ছাপা হয় 
হুগলীতে, আযানড জ নামে এক সাহেবের প্রেসে। হুগলীতে কোথায় আযানড জের প্রেস 
ছিল তা জান যায় নি। কিন্তু ১৭৭৮ সালের আগে যে কলকাতায় ছাপাখানা স্থাপিত 
হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে পর গীঞ্জরা গির্জা স্থাপন করেছিলেন, 
বাংলার প্রাচীনতম খ্রীস্টান উপাসনালয়, কিন্তু কোনে প্রেস স্থাপন করে ছাপার কাজ 
করতেন বলে জানা যায় না। হিকি ১৭৭৮ সালের আগেই কলকাতায় প্রেস করেছিলেন 
মনে হয়, কারণ প্রেসের কাজকর্ম কিছুদিন করার পরে তিশি ১৭৮* সালে “সংবাদপত্র' 
প্রকাশ করেন। তা ছাড়া তিনি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 'প্রথম প্রিন্টার” বলে পত্রিকায় 
নিজের পরিচয় দিতেন । তাতে মনেহয় হিকির প্রেস থেকেই কলকাতায় কোম্পানির 


মুদ্রণ-নগর কলকাতা ১৮৩ 


কাজকর্ম হত। তা যদি হয় তাহলে কলকাতা শহরের প্রথম প্রিপ্টার ও প্রথম (প্রেসের 
প্রতিষ্ঠাতার সম্মান হিকি লাহেবকেই দিতে হয় । 

১৭৭৯ সালে দেখা যায়, চার্লপ উইলকিন্সের তত্বাবধানে গবনর-জেনাবেল ও 
কাউন্সিল কলকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপনের পৰিকল্পনা করেন! রাজস্ববিভাগের 
সেক্রেটারি হজপন সাহেবের এই চিঠি (সাধারণ বিভাগের সেঞ্জেটারি অরিওল সাহেবকে 
লিখিত, ৮ জান্কয়ারি ১৭৭৯ তার্সিথে ) থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়: 
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01100011[0101091 0 95198011918 ঠ11110170 01009 01081 0118 980190111- 
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১৭৭৯ সালের ৮ জানুয়ারি চিঠিধানা লেখা । তার আগে ১৭৭ সালেই ছাপাখান। 
স্থাপনের পরিকল্পন। হয়েছে বোঝা যায়। কৌতুহলী হবার মতো আরও একটি বিষয়ের 
উল্লেখ আছে চিঠির মধ্যে। বাংলা ও ফাসীঁ ছাপার বিষয়। বাংলা ছাপার বাবস্থাও 
যে ১৭৭৮ সালের মধ্যে কর! হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । প্রশ্ন হণ, ছাচেঢালা 
বাংল! অক্ষর কোথ! থেকে পাওয়া গেল? বিলেত থেকে কি বাংল। অক্ষর ঢালাই করে 
আন। হয়েছিল? জান যায় না। সম্ভবত চার্পন উইলকিনস এই বাংলা ও ফারসী 
অক্ষর ঢালাই করেছিলেন, বাংলার সুদক্ষ কারিগর কর্মকারদের সহযোগিতায় । এই 
কর্মকারদের মধ্যে পঞ্চানন কর্মকার অন্যতম | পঞ্চানন, তার জামাই ও দৌহিত্রের কথ! 
জান! যায়, অন্তান্ত কর্মকারদের কথ! জানা যায় না। আরও একটি প্রশ্ন হল, যে-অক্ষর 
পঞ্চানন ঢালাই 'করেন, তার ছাদ বা মডেলটি তিনি কোন বাংলা অক্ষর থেকে গ্রহণ 
করেন? পঞ্চানন নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন কি-না জানা নেই। জানলেও 
তার হস্তাক্ষরের ছাদ যে ভাল হবে এমন কোনো! কথা নেই । তাহলে বাংল! অক্ষরের 


১৮৪ জনসভার সাহিত্য 


নমুনা তিনি কোথা থেকে পেলেন? হ্বভাবতঃই সেকালের হাতেলেখা পাতুলিপির 
লিপিকরদের অক্ষরের বিভিন্ন ছাদ থেকে একটি ছাদ উইলকিচ্গ ও পঞ্চানন বাছাই করে 
নিয়েছিলেন। “নববাধিকী' পত্রিকায় (১২৮৪ সন) এ"সন্বন্ধে লেখা হয় 
উইলকিন্স সাহেব ( ধিনি পরে সার চার্লস উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হতে 
প্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রপ্তত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে 
ছেনী প্রস্তত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অবে সার ইলাইজা ইম্পের 
সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডন্কেন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাদিত হইয়া! কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর স্যষ্টির দিবস 
হইতে সাত বৎসর কাল পর্যযস্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎ মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই | অতঃপর ফনস্টর (.ফরস্টর ) সাহেব কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্্বেব ব্যবস্থা যখন 
সরল ও চলিত ভাষায় অগ্নবা্দ করিয়! ুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষবের 
প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্মকার নৃতন এক সেট তাবা নির্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তত 
করেন । এই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল । কালীকুমার 
রায় নামক এক ব্যক্তি স্ুছাদ লিখিতেন, তীহারই লেখা দেখিয়। বর্তমান যুদ্রাক্ষরের 
ছাদ হইয়াছে। 
'নববাধিকী'র উক্তি সত্বেও সঠিক বলা যায় না, কার হস্তাক্ষরের ছাদ থেকে পঞ্চানন 
বাংলা মুদ্রণাক্ষরের সাট তৈরি করেছিলেন । একজনের হস্তাক্ষর থেকে নাও হতে পারে । 
একথার সত্যমিথ্যা যাচাই করা কঠিন | হলহেডের ব্যাকরণের প্রয়োজনে প্রথম কয়েকটি 
বাংল মুদ্রণাক্ষর কোথায় তৈরি হয়েছিল, তাও বোঝা যায় না। তবে সম্পূর্ণ বাংলা বই 
বাংল। ছেনিকাটা ছাচেঢাল৷ হরফে ১৭৮৫ সাল থেকে কলকাতা! শহরে একটির পর একটি 
মুদ্রিত হতে থাকে । যেমন 
১৭৮৫ সাল। জোনাথান ভানকান 76181261075 107 07৫ 4072770650 26107 
0? ০2456106) £7 06 00865 00 1065/210/668 2018 বাংলায় অন্থবাদ করে 
প্রকাশ করেন। এই বই কলকাতায় অনরেবল কোম্পানির প্রেস থেকে ছাপা হয়। 
১৭৯১ সাল। এডমনন্টোন 3677451 125196077 06 26£126£0/5 00 01৫ 
10771771517 26601 01 ৭ 865606) 51, 06 2094202110) 00117776701 0০0%745, 
17 73676017670 274 0155৫ বাংলায় অস্থবাদ করে প্রকাশ করেন। ছাপ। 
হয় কলকাতায় কোম্পানির প্রেস থেকে । 
১৭৯২ সাল । 13676215 11275108107, 0 26251215075 101 076 (%1922706 
01৫ 71৫61502651 70455628916 00/61707067691 2 0০2011 


মুদ্রণ-নগর কলকাতা ১৮ 


27) 1776 7561/61716 106721671676, 0106 1801 01118 1792 ৬1011 

50178 $010191911611181% 61801016115 ) গ্রন্থের অনুবাদ ছাপ হয় কলকাতায় 

কোম্পানির প্রেস থেকে । 

১৭৯৩ সাল। হেনরি পিট্‌স ফরস্টার শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাছুরের 

ইজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল 

বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্িত' করেন কলকাতায়। 

১৭৯৩ সাল। এ. আপজন তীর 'ইঙ্গরা্জি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি” প্রকাশ করেন। 

ছাপা হয় কলকাতায় ফেরিস আও কোম্পানির প্রেসে। 

১৭৯৭ সাল। জন মিলার 776 1%%01 বা 'সিক্ষ্যা গুরু বই প্রকাশ করেন। ছাপা 

হয় কলকাতায় ক্রণিকেল প্রেম থেকে । 

১৭৯৯ সাল। পূর্বোক্ত ফরস্টার তার বিখ্যাত 4 719০9£191)) 2) (200 7215. 

1£70£1251) 0720 38750166) 27 710৫ 615৫ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। 

দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ সালে ছাপা হয়। কলকাতায় ফেরিস আযাণ্ড কোম্পানির প্রেসে 

ছাপ। হয়। 
অষ্টাদশ শ্তাকীর মধ্যে ছাচেঢাল] বাংল অক্ষরে ছাপার কাজ কলকাতা শহরে বেশ 
ভালভাবেই আরম্ত হয়েছিল দেখা যায়। এটা বাস্তবিকই ছগলী-ত্রিবেশী-শ্রীরামপুরের 
সৌভাগ্য যে পঞ্চানন কর্মকার, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ -ধিনি প্রথম বাঙালী মুদ্রক 
প্রকাশক -সকলেই এই অঞ্চলের লোক । নস্তুত কলকাতার লোক হওয়া এদের 
পক্ষে সম্ভব নয়, অন্য কারও পক্ষেই নয়, কারণ কলকাতা তো তার চারিদিকের গ্রামে? 
অভিবাসীদের (11110181015) নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধীরে-ধীবরে শহর হিসেবে গড়ে 
উঠেছে । প্রাচীন ডিহি-কলিকাতা গ্রামের আদিবাসিন্দ! যার] ছিল, তারা নগর উন্নয়নের 
চাপে উৎখাত হয়ে ভন্যান্য গ্রামে চলে গিয়েছে। কাজেই হুগলী-শ্রীরামপুর অঞ্চল 
থেকে যে মুদ্রণযুগের আপিপর্বের শিল্পী-কম্মী-ব্যবসায়ীরা এসেছেন - এবং কলকাতা শহরে 
এসেছেন - তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

বাংলা অক্গরে নিয়মিত বইপত্র ছাপার কাজ করতে হলে অক্ষর তৈরির কারথান। 
€ 029-108101% ) প্রয়োজন | হ্লহেডের ব্যাকরণের কয়েকটি বাংলা হরফ যেখানেই 
ছেনিকাটা হয়ে থাক না কেন, অক্ষর তৈরির ফাউনড়ি কোথায় হয়েছিল? ১৭৯৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর তৈরির কারখান। স্থাপর্ঠনর 


ংবাদ পাওয়। যায় । উইলিয়াম কেরি ১ জাঙ্গুয়ারি ১৭৯৮ খবর পান 
/৯ 09091-17001701$ 185 18191 09917 581 00 ৪1 ০8100105101 0119 
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000110% 18170018095) 810 | 01011 11 4/1|1 109 01981961 8170 (91161 

10101117151 01011591865 ৮৬/10/0095 101 10011710170 09 911018 11 015 

০00111101%) 11191710186 1118] 0891 11 01019. 
কেরি এখানে ইয়োরোপের কথা উল্লেখ করেছেন, শুধু ইংলগ্ডের কথা বলেন নি। কিছু" 
কিছু বাংলা হরফ হয়ত বিশেষ প্রয়োজনে ইংলগু বা ইয়োরোপ থেকে ছাচে ঢালাই 
করে আনা হৃত। ইয়োবোপ থেকে মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের সবচেয়ে প্রাচীন শিদর্শন 
১৬৯২ সালের একটি মুদ্রিত বইতে পাওয়া গিরেছে। বইটিব্র নাম 0১৪7/2120)5 
175065 60 10,57)4617465 | দ্বিতীয় নমুনা ১৭২৫ সালে জার্মানির লাইপ- 
জিগ শহরে মুদ্রিত 761 ১৪৮ বইতে পাওয়া যায়। ১৭৪৩ লালে হল্যাণ্ডের 
লাইডেন শহরে মুদ্রিগ ডেভিড মিলের 00255862620 ১৪5 5818028 বইতে বাংলা 
অক্ষর ছাপ। হয়। এই বইয়েব শেষে 10150618158 01191718118 নামে হিন্দুস্থানী 
ভাষায় একটি বাকরণ আছে । তাতে বাংল। ও দেবনাগরী অক্ষবের প্রতিপিপি আছে । 

ংল! অক্ষরের প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড মিল তীব লাটিন ভূমিকার যা লিখেছেন তার 

মর্ম এই : আমি আরও ছুটি অক্ষব্রমাল] তামার ফলকে খোবাই করেছি, ব্রাহ্মণদের বর্ণ- 
মালার পরিচয়ের দিক থেকে এটি মূল্যবান। যে ব্রাহ্মণ অক্ষরমালা ( অর্থাৎ বাংলা ) 
এখানে দেখানো হয়েছে তা ভারতবধে, বিশেষ করে বাংল! বিহার উড়িস্তার ব্যবহ্থত 
হত।” ১৭৭৬ সালে হলহেডের 4 0048 07 (67:00 £2195 লগুন থেকে ছাপা হয় 
এবং তাতে অনেক বাংল শব্ধ ব্যবহার করা হয়। যেমন 

বেত বহেড়া ব্যাপারী বেন ভেডুয়া ভাগ্ার! চগ্তাল চৈত বাধ কাহন চৌকী কুলী 

কোল পছাড়ি ডাল ঘি ঘড়ি হাট হরকরা গোমস্তা গণ্ডা কাসা হাওলা! পান পিপুল 

নাল] ফটিক পেয়াদ। পুধি শ'ক ঠাকুর তরকারী টুকরি তোলা উকীল সাধ ইত্যাণি। 
এর দু'বছর পরে ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা অক্ষর ছাপা! হয়, বাংল! দেশের 
হুগলীতে আযান্ড জের ছাপাথানায়ু । 

ছেনিকাটা ছচেঢালা বাংল! অক্ষর মধ্যে-মধো ইয়োরোপ থেকে এদেশে আমদানি 
কর। হত না, এমন কথা বলা যায় না। কেরির কথা থেকে এ-রকম সম্ভাবনা অযৌক্তিক 
মনে হয় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে যধন বাংলাভাষায় ইংরেজি বইয়ের 
অন্বাদ ছাপা আরম্ভ হল কলকাতায়, তথন বাংল| অক্ষর তৈরির কারখানাও কলকাতাতে 
স্থাপিত হয়েছিন্ল দেখা ঘায়। এই ফাউনড্রির কথাই কেরি বলেছেন। এই কারখানার 
প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার । মার্শম্যান বলেছেন 
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কলকাতা শহরের এই দেশীয় ভাষার টাইপ ফাউনডিতে উইলিয়াম কেরির সঙ্গে পঞ্চানন 
কর্মকারের পরিচয় হয় ১৭৯৮ সালে। তারপর শ্রারামপুরে ব্যাপটিন্ট মিশন প্রেসের 
কাজের জন্য পঞ্চাননকে কেরি সাহেব নিয়ে যান ১৮*০ সালে। 

পূর্বোক্ত এতিহাপিক তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে পলাশীর যুদ্ধের পর কুড়ি বছরের 
মধ্যে ছাপাথানার আদি কেন্দ্র্রূপে কলকাতার প্রতিষ্ট! হয়েছিল। ইংরেজি হাপা “তা 
আরম্ত হয়েছিলই, দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলাভাষায় ছাপাও অগ্রাদশ শতান্ধীর শেষ দশক 
থেকে পুর্ণো্মে চলছিল । উদ্যঘটা যদিও বেশির ভাগই ছিল হিকি, উইলকিন্স প্রন 
ইংরেজদের, তাহলেও পঞ্চানন কর্মকাবের মতো এনেশীয় কারুশিল্পীদের ভূমিকাও খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীর! উদ্যোগী হয়ে বাংণা মুদ্রণ ও প্রক্কাশনের 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রধানত বাংলা মুদ্রিত সংবাদপত্র পুস্তক পুস্থিকার সাহাখে 
তারা ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার ও আধুনিক শিক্ষা। প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হন । হাতেলেখা 
পুথিপাওুলিপির যুগে এরকম আন্দোলন সম্ভব ছিল না । কলকাতা শহরই এই আন্দো- 
লনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, কারণ অধিকাংশ ইংরেজি-বাংলা ছাপাখানা, সামাজিক 
ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সংস্থা তো৷ বটেই, কলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। 


বাংল মুদ্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার 


মুন্্রণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হল জ্ঞাপনের অর্থাৎ কমিউনিকেশনের এবং জ্ঞাপন 
হল ক্ষুধানিবৃত্তির মতো মান্থষের অন্ততম আদিম সমস্তা। জীবজগতে পশুপক্গীর মধ্যেও 
উ্াপনের ব্যাপার আছে এবং তার চমকপ্রদ প্রণালীব বর্ণনা করেছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা । 
আদিমতম মানুষের মধ্যে জ্ঞাপনের প্রণালী পশুপক্ষীর মতো হাবভাবভঙ্গি ও ধবনি- 
প্রধান ছিল, একথাও ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন। বোবা মানুষের জ্ঞাপনের রীতি দেখে 
তার রূপ খাণিকট] অনুমান করা যায়। এই আদিম হাবভাবভঙ্গিধ্বনি থেকে ক্রমে 
যখন ভাষার উদ্ভব হল তখন নিঃসন্দেহে প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ 
জ্ঞাপনের চড়াই-উতরাইয়ের পথে অনেক ধাপ এগিয়ে গেল অন্যান্য জীবজস্তর তুলনায়। 
কারণ ভাষা হল হাবভাবভঙ্গি অথবা অস্পষ্ট ধ্বনির চাইতে জ্ঞাপনের অনেক বেশি 
হুস্পষ্ট উন্নত মিডিয়াম । শব্দধ্বনিগ্রামের তরঙ্গভঙ্গ থেকে মৌখিক ভাষার উৎপত্তি হল 
বটে, কিন্তু পৃথিবীর সবত্র মানবজাতির মধ্যে একপ্রকারের ভাষার বিকাশ হল না। 
সমগ্র মানবজাতি বনুভাষাভাষী বিভিন্ন মানবগোঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল। অতঃপর 
যখন লৈখিক ভাষার বর্ণমালার বিকাশ হল তখন তার রূপবিন্তা একরকম হল না 
নানারকমের হল । যেমন মৌথিক ভাষার বৈচিত্র্য, তেমনি লেখিক বর্ণমালার বৈচিত্র্য । 
ক্যানভাসে বিভিন্ন বর্ণমালা রূপায়িত করে সাজিয়ে রাখলে তা যে-কোনো চিন্রপ্রদর্শনীর 
তুলনায় কম আকর্ষণীয় হবে না। তেমনি বিভিন্ন মৌখিক ভাষার ধ্বনি বৈচিত্র 
টেপরেকর্ড করলে শ্রতিপথে তার বিচি প্রতিক্রিয়া ক্যাকোফনির মতো মনে হবে। 
বর্ণমালার নিকট-সাদৃশ্তের মধ্যে ভাষার বৈসাদৃশ্তও লক্ষ করার মতো" সম্পত্তিধন- 
দৌলতের শ্রেণীাগত ভেদবৈষমোর মতো! মানবজাতির মধ্যে এই ভাষাগত বৈষম্যের 
সামাজিক গুরুত্ব কম নয়। 

বর্ণমালাহীন অর্থাৎ লেখ্যভাষাহীন মৌখিক ভাষা আজও পৃথিবীর অনেক মানব- 
গোষ্ঠীর মধ্যে আছে এবং বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক সামাজিক ঝড়ঝঞ্ধার মধ্যে, বহু 
উন্নত সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় স্পর্শ এবং তরঙ্জাঘাতের মধ্যে তারা বর্তমান বিংশ 
শতাবীর অপরাহ্নকাল পর্যস্ত তাদের নিজেদের সমাজবিন্যাল, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ম্বাত্তরয- 
বৈশিষ্ট্য কেবল মৌখিক ভাষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে । যদিও মৌথিক 


বাংল। মুন্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার ১৮৯ 


ভাষার জ্ঞাপনের প্রদারক্ষেত্র একটি বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথাপি 
যে-কোনো লোকভাষা হোক, তার মূল যে জনমানসের কোন অনৃশ্ঠ অতল গভীর 
পর্যস্ত প্রশ্থত, তা এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। বেশি দুরে যাবার প্রয়োজন নেই, 
আমাদের দেশে প্রতিবেশী সাওতালজাতির সীওত!লী ভাষার কথাই উল্লেখ করা 
যেতে পারে । সীঁওতালী লেখ্য ভাষ৷ নেই, ঈাওতালী বর্ণমাপা নেই, সম্প্রতি তার জন্য 
আন্দোলনও হচ্ছে, কিন্তু বিম্ময়কর ব্যাপার হল এই যে সাঁ৪তালী সমাজের বিশিষ্ট 
গঠনবিন্যাস রীতিনীতি ধক সংস্কৃতি কোনকিছুই তার জন্য বিবর্ণ বা বিকৃত হয় নি, 
যেমন তাদের বর্ণাঢ্যতা স্দূর অতীতে ছিল, তেমনি আজও আছে। সাও ঙালরা অনেকে 
ইংরেজি বাংলা হিন্দী ওডিয় প্রভৃতি ভাষা জানেন, শিখেছেন, ভিন্ন সমাজের লোক- 
জনের সঙ্গে তার] মেলামেশাও করেন, অথচ তার জন্য :কানো প্রভাব তাদের ভামার 
বাহ ভেদ করে সমাজসংস্কৃতিকে স্পর্শ করতে পারে নি। ধারা ধর্মান্তরিত হয়ে হ্বজনগোষ্ঠ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাদের কথা] আলাদা। অনেক বাঙালী যা কৃত্রিম সাহেব 
হয়েছেন এবং সাহ্বৌ ভাষা চিবিয়ে উচ্চারণ করেন, তাব] “যমন বঙ্গজনসংস্কৃতির 
প্রতিভূ নন, ধর্মান্তরিত সাওতালদের সন্বন্ধেও তাই বলা খায়। অঙএব মৌবিক ভাষার 
জ্ঞাপনগঞ্ডি যতই সংকীর্ণ হোক, সমাজসংস্কৃতির লৌহবর্ম হিসেবে তার দুঢ়ত। লেখাভামা 
অথবা মুদ্রিতভাষার চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। 
তাই যদি হয় তাহলে মৌখিক ভাষা থেকে অক্ষরবিস্শ্ত লেখ্ভাধা এবং হাঙে- 
লেখা লেখ্যভাষা থেকে ছাচেঢালাই অক্ষরে মুদ্রিত ভাষা, জ্ঞাপনের ক্ষেঞ্চে অর্থাত রঃ উি- 
কেশনের মিডিয়াম হিসেবে ক্রমিক উন্নতি, না ক্রমিক অবনতির স্থচক, তা পিয়ে বিতর্কের 
অবকাশ আছে । যদি উন্নতি হর তাহলে সেই উন্নতি-বিচারের মানণগুগুলি কি তা জানা 
দরকার এবং যদি অবনতি হয়ে থাকে তাহলেও তার স্বব্ূপ জান আবশ্যক | প্রথমেই 
যেকথা মনে হ্য় সেট। হল এই যে “মীথিক ভাব সর্বংলাকবোধ্য 'ভাবা। এমনকি 
শিশুরও বোধ্য। বর্ণমালা বা হাতেলেখা পাগ্ুলিপি সকলের কোধগম্য নয, কারণ তা 
বুঝতে হলে অক্ষর-পরিচয় থাকা প্রয়োজন এবং তাগ জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । ছাচেঢাপা 
মুদ্রিত ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। অতএব পাগ্ুলপি ও মুদ্রণের প্রত্যক্ষ সামাপ্রিক 
প্রতিক্রিয়। হল সর্বজনন্তর থেকে ভাষাকে জ্ঞাপনের বাহন হিসেবে অক্ষরশিক্ষিতের 
₹কীর্ণ স্তরে সীমিত করা। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মৌধিক ভাষার 
“মোবিলিটি' লেখ্য বা মুদ্রিত ভাষার তুলনায় অনেক কম। যেমন আমরা আজ বাংলা 
ুদ্রণের দুশো বছর পৃতি ম্মরণ করে গর্ববোধ করছি। গর্ববোধ করতে বাধা নেই, কারণ 
ুত্রণের অগ্রগতির ফলাফল বিচার করে গর্ব করার মতো বস্ত নিশ্চয় কিছু খু'জে পাওয়া, 


১৯৪ জনসভার সাহিতা 


যাবে। কিন্তু১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণের আমল থেকে ১৯৭৮ সালের অফসেট 
মুদ্রণের শুর পর্যস্ত এগিয়ে, লক্ষাধিক মুদ্রিত বাংলা বইপত্রের সম্ভার নিয়ে, আজও 
যখন আমর! দেখতে পাই যে বাংলাভাষী অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরক্ষর, পাতুলিপি 
তো দূরের কথা তথাকথিত পপুলার? মুদ্রিত বইয়ের চেহার] পর্যস্ত তারা দেখে নি, 
দেখার আগ্রহ নেই, এবং যখন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত শহুরে বাবুরা নিরক্ষরতা দূর 
করার পুণ্যকর্মে ব্রতী হয়েছেন আর ব্রত যত উদযাপিত হচ্ছে তত দেশে নিরক্ষরের 
€খ্যা বাড়ছে, তখন মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে আলোচনা 
করতে বাঞ্চবিকই সংকোচ হয়। যদি বাংলার কেন্জরবিন্দু থেকে মাপলে সমগ্র বাঙালী- 
জনের ব্যাসার্ধ এক শে! হয়, তাহলে মুদ্রিত বাংল? বইয়ের সাংস্কৃতিক ব্যাসাধ কত হবে? 
খুব বেশি হলে কুড়ি-পচিশের বেশি নয়, সাক্ষরতা ও শিক্ষাদীক্ষার হিসেবে । জীবন- 
যাত্রা ও আথিক সঙ্গতির দিক থেক বিচার করলে 'পাচ? হবে কি-না সন্দেহ। এই 
গ্রসঙ্গ পরে আমর] উখাপন করব । 
ইদানীং জ্ঞাপনের মিডিয়াম সম্বন্ধে মার্শাল ম্যাকলুহান নানাদিক থেকে আলোচনা 
করে বুদ্ধিমান পাঠকমহলে বেশ চাঞ্চলা স্থ্টি করেছেন। তার একাধিক গ্রন্থে, ১৯৬০-এর 
দশক থেকে, তিনি এই বিষয়ে আলোচন]| করেছেন, এখনও করছেন।১ আধুনিক 
যান্ত্রিক মুদ্দ্রণের অন্যতম প্রবর্তক জার্মান কারুশিল্পী গুটেনবার্গের নামে তিনি মুদ্রণযুগের 
মানুষকে বলেছেন 'গুটেনবার্গ ম্যান” । ম্যাকলুহানের প্রধান বত্তব্য হল, এই গুটেনবার্গ- 
মানুষ মুদ্রিত পাঠাবিষয়ের সত্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনেকটা অজ্ঞাতসারে, 
যান্ত্রিক জীবনের মানবিক বিক্লৃতিকে মেনে নিয়েছে । ম্যাকলুহান বলতে চেয়েছেন২ 
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বাংল! যুদ্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার ১৯১ 
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ম্যাকলুহানের বন্তব্যের মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে, সত্যও আছে, কিন্তু যতটুকু সত্য 
আছে তা অতিরপ্িত। ছাপার হরফে নিজের নাম, নিভের বক্তব্য বা লেখা দেখলে 
কার না আনন ইয়। সংবাদপত্রে নাম ছাপ) হলে, নিজের প্চনা মুদ্রিত বইতে দেখলে 
সকলেই খুশি হয়। মুদ্রিত অক্ষরের হ্ুসংযত পং্তিবদ্ধ ঝকঝকে উজ্জল) সতিই মন 
হরণ করে, এমনকি আচ্ছন্ন করে ফেলে এতদূর যে তার ভিতর থেকে সঙ্/ম্থ্যা বাঞছাই- 
যাচাই করার কথা আমরা ভুলে যাই। সারিবদ্ধ সেনাবাহিশীর কুচকাওয়াজের দিকে 
যেমন আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তেখনি প্ডভ্তিবদ্ধ মুদ্রিত অক্ষরের উপরেও 
আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়, মন্তরমুগ্ধের মতো ছাপা ইরফের নিঃশক বুচকাওয়াজে 
আমর1 অভিভূত হই। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত মানুষকেও বলতে 
শোন যায় “সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে 'ধইতে লেখা আছে? (ছাপার হরফে ), অতএব 
সত্য। মুদ্রণের মোইজাল ছিন্নকরা সত্যিই কঠিন। 

গুটেনবার্গ-মান্থষের বিরুদ্ধে মযাকলুহানের অভিযোগ তাই একেবারে মিথ্যা নয়, 
কেবল সতটুকু অতিকথিত। মুদ্রণযুগের গুটেনবার্গ-মনুষ কিছুটা যে যঙ্ত্রের দাস হয় নি 
তা নয়, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি মুক্ত মান্য হয়েছে মুদ্রণ্র দৌলতে। 
পাওুলিপির অতিসংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানবিদ্ঞা আভ মুদ্্রপের মু্তডানায় ভর 
দিয়ে বিশাল মানবসমাজের আকাশে বিচরণ করছে। তাতে মানুষের মল হয়েছ 
এবং ব্যত্তিমুক্তি ও সমষ্টিমুক্তির সম্ভাবনাও যে বেড়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। 
তার জন্ত ম্যাকলুহানের লাডাইটহুলভ যস্ত্রবিরোধী অগ্রিমৃতি অভিনন্দন দাবি করতে 


১৯২ জনসভার সাহিত্য 


পারে না, কারণ যন্ত্র সকল অনর্থের মূল নয়। যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষকে অঙ্গবন্ধ 
মেহনতের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য, নতুন করে যন্ত্রের গোলাম করার জন্য নয় । 
যন্ত্র যদি বিকৃত হয়ে থাকে, যন্ত্র ষদি মান্গৃষকে যাস্ধ্রিক করে থাকে, তার জন্তা যন্ত্র দায়ী নঃ) 
যন্ত্রের মালিক-পরিচালক দায়ী। কোনো রোটারী বা অফসেট মুদ্রণধন্ত্রের গায়ে লেখা 
নেই যে তাকে পিয়ে লক্ষ লক্ষ কপি সংবাদপত্র ব| বই ছেপে মিথ্যা অথবা কোনো বিষাক্ত 
অকল্যাণকর ভাবধারা প্রচার করতে হবে। যদি তা কর! হয় তাহলে যন্ত্রের পরিচালক 
তা করেন, যন্ত্র করে না। মুগ্রণযস্ত্রে মুদ্রিত বই বা পত্রিক! যদি কোনে! দেশের অর্ধেকের 
বেশি মানুষ নিরক্ষর বলে অথবা দরিদ্র বলে পড়তে না পারে, তাহলে তার জন্ত কি 
মদ্রণযন্ত্র দায়ী, না তার মালিক অথবা সমাজের কর্ণধাররা দায়ী? গুটেনবার্গ-মান্থীষের 
বিরুদ্ধে ম্যাকলুহানের বিষোদগার তাই যুক্তিহীন । 
ম্যাকলুহানের একথা ঠিক যে আদিম সমাজের মৌখিক ভাষার ভাবভঙ্গিধ্বনির আকর্ষণ 
লেখ্য বা মুদ্রত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের সঙ্গে 'প্রতাক্ষজ্ঞাপনের সম্পর্ক 
মৌধিক ভাষার মাধ্যমে অনেক বেশি রূপরদবর্ণময় হয়ে ওঠে, যা মুদ্রিত ভাষার যান্ত্রিক 
পঙক্তিবদ্ধতায় হয় না। ম্যাকলুহান প্রপঙ্গে জোনাথান মিলার বলেছেনও 
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মুদ্রণযুগের মধাগগনে "পৌছে শ্রোতাদের মধো পোঙ্গান্থজি বন্তৃতার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে 
আজও বোঝা যায়, মৌখিক ভাষার প্রতিক্রিয়া কত গভীর এবং তার সঙ্গে আঙ্গিক 
ভাবভাঙ্গু শবধধ্বনি ইত্যাদির সম্পর্ক কত প্রত্যক্ষ। তা বুঝবার জন্য আরিসমাজের স্তর 
পর্যস্ত যাবার প্রয়োজন হয় না। কথার উল্লঙ্থ গভীরতা যাই হোক, তার অন্ৃভূমিক 
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বাংল! মুদ্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার ১৮৩ 


ংঘাত খুবই সীমাবদ্ধ এবং মুদ্রিত বইয়ের সঙ্গে তার কোনো! তুলনা হয় না। মুদ্রিত 
বইয়ের প্রসার-সম্ভাবনা মানবসমাজের দৃরদিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই দিগস্ত যদি সৃপরিমিত 
সামাজিক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার দায়দাগ্লিত্ব বহন করতে তয় 
সমাজতরীর কাগ্ডারীদের, গুটেনবার্গ অথবা অন্য কোনো মৃদ্রককে নয়। সীাওতালী 
ভাষা-সংস্কৃতির কথা আগে বলেছি । আজ যদি সাওতালরা তাদের নিজেদের বর্ণমাল। 
রচনা! করেন এবং সেই বর্ণমাল! ছাচেঢালাই হয়ে মুদ্রিত সলাওতালী বই প্রকাশিত হয়, 
তাহলে সাওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রপারক্ষেন্র নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত হবে, ধার! 
সাওতাল নন তীাবা শিখতে পারবেন, সাওতালী সংস্কৃতির সপে পরিচতও তাদের হবে| 
অগ্রগতি হিসেবে সেটা অবস্তই কাম্য। কিন্তু খপি সাওতালী বর্ণমাল! ও মুদ্রিত ভাষ। 
প্রচলনের পরেও দেখা যায় যে সাওতালদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষ৫ তাহলে তার জন্য 
বর্ণমালা! অথবা মুদ্রণ দায়ী হবে না, সাওতালী সমাজের প্রধান পর্রিচালকরাই দায়ী হবেন 
এবং তাতে অগ্রগতি হবে না, অধোগতিই হবে। 
এ-রকম যুক্তির মধ্যে কোনো হেতুদোষ বা ফ্যালাগি “নই! সণ প্রাঞ্জল যুক্তি। কিন্ত 
আশ্চয হল, ম্যাকলুহান বন্থরকমের বিচিত্র সব যুক্তির অবতারণা করেও এই সহজ যুক্তির 
পথ এড়িয়ে গিয়েছেন | অর্থাৎ যঙ্ধের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেছেন, যে সামাজিক 
পরিবেশে যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে বিকৃত হচ্ছে তার ধিকে ফিরে চান নি। মনেহয় তিনি 
জ্ঞানপাপা । তা না হলে রেডিওতে কম্বর শুনে এবং টেণিভিশানে চেহারা ভাবভঙ্গির 
সঙ্গে কন্বর শুনে অতিশয় উৎফুল হয়ে তিনি ভাবতেন না যে দেই আদিম টাইবাল- 
যুগের জ্ঞাপনের বর্ণাঢাতা ও পঞ্ষেন্দ্রিয়ের সমাবেশ আবার ইলেকট্রনিকযুগে সম্ভব হয়ে 
উঠেছে, মুদ্রণযুগের বিচ্ছিন্ন মানুষ আবার অবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধতার উত্তাপ অস্কভব করছে। 
মামফোর্ড মনেহয় একটু বিদ্রুপ করেই ম্যাঞলুহানকে ইলেট্রনিকযুগের 'পয়গন্থব' বলেছেন । 
বিদ্রপ তীক্ষ হলেও অযৌক্তিক নর, কারণ মামফোর্ড যঙ্বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞাশী 
দুই-ই, ম্যাকলুহান কোনটাই নন । মুদ্রণের সমাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে মামফোর্ড 


বলেছেন 
[0 0178 ৬/0101 01 16510601 981100151/ 00901015018 90০0181 80/91)- 


19995 ০01 1101101010179 018 101110050 /০010) 101 019 11)40170101) 
010168 001 08 01955 101019091 01 ৮/1091 1570৬416009 8170 
01091790 06 ৬/0110 11 009 25 080151%915 95 08 179/ 9১00 019- + 


১৯৪ জননভার সাহিত্য 


01015 081 ৬/915 001109171090191 ৬10 10 0061190 019 ১/0110 01 

53806. 
ম্যাকলুহানের “বিশ্বজোড়া গ্রাম” সম্বন্ধে যামফোর্ড বলেছেনৎ 

/0100-515681 01081151 (19001811815 4019081 ৬111899? ) 15 ৪৪ 

18107108090, 9981 ০0111100710811015 11911610181 01 ৮/111091, 

91017616181 01 0081178119119 15 [00551019011 1090/99011 00901019 

//110 51819 ৪ ০01]1101 00110019 -* 210 90988160116 58118 18110118093 

8110 01100101) 0115 9198 081) 81091001009 811819600% 7091501911 

৪০৭011100 11016 18190119095 810 8১1910110 00615 001011181 

1011201) 01090401 08৬91 810 2011৬46 10915011981 1116170000198, 

01181101101) 101811115 70955100168 10 11109৬/ 011 811 01658 117111515 

20) 81980001010 111045101, 
ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক বিভ্রম নিয়ে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চক্ষুকণ- 
ইন্দ্রিয়নির্ভর বিশ্ব-গ্রামে ইলেকট্রনিক স্বপ্ন যেদিন বাস্তব সত্যে পরিণত হবে সেদিন “বিশ্ব? 
অথবা গ্রাম” কোনটারই অস্তিত্ব থাকবে কি-না সন্দেহ । 

ছাচেটালা সচল অক্ষরের মুদ্রণকাল জার্মান স্বর্ণকাপ গুটেনবার্গের সময় থেকে পাচশো 
বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে । আধুনিক মুদ্রণরীতির এই কৃতিত্ব জার্মানির গুটেনবাগেঃ 
লভ্য কি-ন! তা৷ নিয়েও মুদ্রণবিজ্ঞানের ধতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । কাঠের 
ব্রক থেকে ছাপা, হাতেতৈরি কাগজ থেকে যন্ত্রে তৈরি কাগজ, চীনদেশেই প্রথম প্রবতিত 
হয়| ব্লকপ্রিটিংএর মতো৷ সচল টাইপপ্রিনিংও চীনে একাদশ শতাব্দীতে আরস্ত হয় 
এবং পি শেঙ নামে একজন কারুশিল্পী ছাচেঢালা অক্ষরে মুদ্রণের প্রথা আবিষ্কার করেন। 
কিভাবে অক্ষর ছাচেঢালাই করে ছাপার জন্ ব্যবহার করতে হবে, সেকথাও তিনি লিপিবদ্ধ 
করে যান এবং বৈজ্ঞানিক শেন কুয়া (১০৩২-৯৬ খ্রীস্টাব্ধ) তার বিবরণ ,গ্নে মেভ চি 
পি তান? নামে বইতে ।৬ এক্ষেত্রে আমাদের ভারতের দানও কম নয়। বস্তত বিজ্ঞান 
ও টেকনোলজির প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস কতকটা ভারত ও চীনের মতো! এসিয়ার 
প্রাপ্য এবং কতটা ইয়োরোপর প্রাপ্য, তার বিজ্ঞানসম্মত বিচার আজও হয়নি। তা 


৫ 100111010 : 161৫ 0. 29 
11811010 5 1607)715 2710 0//111226107) 1501001, 1934, 00. 135-36 
৬ (10 1000-051017 : 56019 ০ 676 07177656800) 68111, 1958. 


বাংল! মুদ্্রণের সাংস্কৃতিক প্রনার ১৯৫ 


শত্বেও আধুনিক মুদ্রণের আদিপর্ষের ইতিহাসে গুটেনবার্গ নিউমিপ্টার মেনটেলিন, জন 
ও ওয়েনডেলিন ( ভেনিস ), জা ছৃপ্রে ও আতোয়া ভেরাদ (ফ্রান্স ) প্রমুখ প্রিপ্টারদের 
কথা ম্মরণীয়। প্রথমদিকে মুদ্রক-প্রকাশকদের অনেকরকমের বাধা অতিক্রম করতে 
হয়েছে । হাতেলেখা পাওুলিপির লিপিকররা (কপিম্ট) বাধা গিয়েছেন, যেমন অনেকক্ষেত্রে 
কারুশিল্পীরা নতুন উৎপাদনযস্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। মধাযুগের শাসকশ্রেণী ও 
অভিজাতশ্রেণী মুদ্রণের ব্যাপাটাকে আদৌ স্থনজগে দেখেন নি। তাদের বাক্তিগত 
্রস্থাগারকে তারা সামাজিক মধাদা ও আভিজাতোর নিদর্শন বলে মনে করতেন এবং 
লিপিকরদের হাতেলেখা পুথিপাগুলিপির সংগ্রহকে তার মণিমুক্ার অলংকারসন্তার 
ভাবতেন । কার সংগ্রহে কত ছৃপ্রাপ্য এবং সংখ্যায় কত বেশি পুথিপাগুলিপি আছে 
তাই দিয়ে মধাদার বিচার করা হত। পেটের অন্ের দায়ে লিপিকরবা শুধু ছাপাখানার 
বিরোধিতা করেন নি, ধনিক অভিজাতরাও সামাজিক মযাদালোপের আশংকায় 
মুদ্রকদের কাজকর্মে ও প্রভাববিস্তারে বাধা দিয়েছেন । ডিউক ফেডেরিগোর মতো 
লর্ড ডিউক মনে করতেন" 
|1 115 95001617010 11016 911 100015 ৬4916 5010)011901491$ 0000 010 
10191 ১/107 09 10061 ১ 17180 0919 10961) 0106 101117130 10901, 1 
৬০901010809 10961 95911816011 90101 00111991%. 
মুদ্রণের প্রতি অভিজাতদের বিদ্বেঘপিতৃষ্তা অপসারণ কর অনেকট! সাহায্য করেছেন 
জেল্দগররা ( বাইপ্তার )। অনেক মুাদ্রত বই খুব চমৎকার করে বাধিয়ে ত|রা ধনিকদের 
গ্রন্থাগারে পাঠিয়েছেন । স্বদৃশ্ঠ মহার্থা বাধাইয়ের পরে কৃষ্ অপাঠ্য আদিপবের ছাপা 
বই অভিজা তদের গ্রন্থাগারে পুখিপাগুলিপির পাশে স্থান পেয়েছে 
| /85 01610110615 190191 0181 1010 1011115১410 0৬০109119 08 
131010191708 01 119110109১/ 0011701998415 11) 90111101100 [0110190 
00015 00 11191159091 5181485) 8170 009%/1) 00 076 10195017106 
5017110001096157955 01 010108 101101705 79014917701 0017089515 0001% 
/10 079 91001017355 01 0117010 8110 1018 %/010118551855 01 
001110115 01015 00011]. 
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা এসেছে দেখা 


১৯৬ জনসভার সাহিহ] 


যায়। সেইসব বাধা অঠিঞ্রম করে ছাপা বাংলা বই ঘীরে-ধীরে বাংলার সমাজ ও 
স্কৃতিক্ষেত্রের দিকে অগ্রপপ্র হছ্গেছে এবং প্রভাব বিস্তার করেছে । তবে যে রাষ্ট্রিক- 

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ হয়েছে, তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় 
পরিবেশের পার্থক্য অনেক। প্রধান পার্থকা ঠল, আমানের দেশে আধুনিক মুদ্রণের 
প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ পরাধীন গুপনিবেশিক পপ্সিবেশের মধ্যে হয়েছে, যেটা কোনদ্িক 
থেকেই তার অগ্রগতির অস্থকুল নয়। 

গ্রথম ছেনিকাটা ছীচেঢালা বাংল] অক্ষর হলহেডের ব্যাকরণে ১৭৭৮ সালে মুক্তিত 
হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংল! 'দশে বেশ কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং 
তাতে বই নয় শুধু, সংবাদপত্রও মুদ্রিত হতে থাকে । বাংলা অক্ষরমুদ্রণে? ছুশো বছর 
:৯৭৮এ পুর্ণ হলেও আর দুবছর পরে ১৯৮৭ সালে সংবাদপত্রের ছুশো বছর পূর্ণ হবে, 
কারণ ১৭৮০ সালে জন অগস্টস হিকি যখন এদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট” 
ইংরেজিতে প্রকাশ করেন তখন তার 'প্রনপেকটাসে তিনি লেখেন* 

11151081091 15 591 017 10901 ৬411 081 09510] 810 10107110 1110 

0178 60005, 01 11111901819 [00111 01 ৬18৬১ 0118 17017181001517001065, 

80/91015911615 01০) 170/ 11817060 8910098% 10/ 11910811919 117 

19115011101 -- 
ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপাত্রর প্রতিষ্টাতা-সম্পাদক জন হিকি বে” একটু মাথা 
পাগলা লোক ছিলেন, কিন্তু স্বাদীনচেতা ছিলেন এবং সাংবাদিকের সেটা বড় গুণ। 
দেনার দায়ে হিকি প্রায় লালবাজারে জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতেন এবং সেইখানেই 
তার সঙ্গে আটনি হিকির প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। আযাটনি উইলিয়াম হিকি তার 
শ্বতিকথায় লিখেছেন থে জেলখানায় জন হিকি প্রার্টিং সম্বন্ধে একখানি বই হাতে পান 
এবং সেই বই পড়ে উর প্রিউটার ইবার বাসনা হ॥| অনেকদিন ধৈধ ধরে পরিশ্রম করে 
হিকি একসেট ছাপার হরফও তৈরি করেন এবং তাই দিয়ে ছাপাখানার ব্যরসা্ড করতে 
থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকা জমিয়ে বিলেত থেকে তিনি ছ্াপাথানার যস্থুপাতি 
টাইপ ইতাাদি অর্ডার দিয়ে নিখ্নে আপেন। তার সঙ্গে কিছু বিলেতি ওষুধ আমদানি 
করেন ডাক্তারী করবেন বলে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাংবাদিক হবার ইচ্ছা হয় এবং 
একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৭৮০ সালে! সংবাদপত্রের নাম হল 


». হিকির সংবাদপত্রের পরিকল্পন1 "21090955815" নামে ছাপা হয়। লেখকের বাক্তিথত সংগ্রই। 


বাংলা মুদ্রণের সংস্কৃতিক প্রসার ১৯৭ 
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বাকা হরফে মুদ্রিত কথাগুলি ( হিকির নিজস্ব ), সকলেই জানেন, গুরুত্বেব জন্য বকানে! । 
সকল দলের জন্য এবং কারও দ্বারা প্রভাবিত নয় এমন একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
হিকি। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার শেষে প্রিন্টার্স লাইনে লেখা থাকত 
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এখানেও “ফান্ট? কথাটির উপর গুরুত্ব লক্ষণীয়। (প্রসের ঠিকানা নেই, মনে হয় লালবাজার 
অঞ্চলে কোথাও হিকির প্রেপ ছিল। গ্রিণ্টার এডিটাণ ফিজিসিয়ান ঠিকির নাট্যশাল! 
প্রতিষ্ঠারও বাসন! হয়েছিল । নাট্যকারও তিনি ছিলেন । তার পত্রিকা একটি বিজ্ঞপিতে 
দেখা যায় তিনি লিখেছেন ১, 
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১৪০70671661 0226116, 09081110681 2, 1780, লেখকের বাক্তিগত সংগ্রহ ৷ 


১৯৮ ছানসভার সাহিতা 


নাটকের বিষয়বস্তুর বিবরণ থেকে মনে হয় হিকি নাটকটি লিখেছিলেন । তার প্রতিপাদ্য 
হল ধর্মের জয়, হ্যায়ের জয়, অধর্ম ও অন্তায়ের পরাজয়। নাটকের অভিনয় তার 
প্রতিষ্ঠিত নাটযশালার হয়েছিল কি-না জানা যায় না। এই নাট্যশাল! ও নাটকের 
বিজ্ঞপ্তির মদ্যেও হি তার “বেঙ্গল গেজেট” পত্রিকার আদর্শের কথা জানাতে ভোলেন 
নি। তিনি লিখেছেন 
/55 019 01101181 891091 3829119) ৬/11| 11) [00001920001] ৬৬10) 
11491 8170 8171611811110 7181091) 8110 11810 0019 11051 590191) 8110 
01010195918. 0915890010175 1 1000911/ ৪041016170108160 810 
90101001090 91811 109117561100 /100 01 821%190810109110 00910 00 
018 00101955015) 01 0118 1811 019 1778 0981. 
হিকির সাংবাদিক শালীনতার স্তর উচ্চাঙ্গের ছিল নাঁ, তার বাঙ্গবিদ্রপ প্রায় তার শোভন 
সীমা লংঘন করে যেত। কিন্তু তার কালের কথা যনে রেখে এই ত্রুটি ক্ষমা করা যেতে 
পারে। মুদ্রণের কয়েকটি যুগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করাব জন্য তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য । মুদ্রণের 
ফলেই আমাদের দেশে সাৎবাদিক তা ও সংবাদপত্ত্রের আবির্ভাব »ভ্তব হল, পুখিপাওুলিপি 
থেকে বই প্রকাশ ও প্রচাব করাতেও কেনো বাধা ইল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তো। 
বটেই, রাজনীতির সংবাদ, শাপকদেন কাধকলাপ, ব্যবসা-বাণিজোর সংবাদ, দেশে 
নানাবিধ ঘটনা, যা মুদ্রণপূর্ব যুগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জানার অথবা জানাবার 
উপায় ছিল না, তা জান! ও জানানো মুত্রিত সংবাদপত্র ও পুপ্তক-পুন্তিকার প্রচারের 
ফলেই সম্ভব হল। প্রথমণিকে এই প্রচারক্ষেত্রের সীমানা খুবই সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু শীমা- 
বদ্ধতার মধোও মুদ্রণের দান সামাজিক-সাংস্কতিক সচলতার কথা অস্বীকার করা যায় 
না। যেমন ১৭৮০ সালে হিকির ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ক'জন কিনতেন বা 
পড়তেন, অর্থাৎ তার পপ্রচাবসংখ্যা কত ছিল? কয়েকশো মাত্র' খুব বেশি হলে চার- 
পাচশোর বেশি নয়। কারা পড়তেন? কলকাত! শহরের সাহেবরাই বেশি, কয়েকজন 
ধনিক অভিজাত বাঙালী ও ভারতীয়, ধারা কয়েকডজন ইংরেজি শব্ধ মুখস্থ করে তং- 
কালে ইংরেজিবিগ্যায় 'পর্তিত' বলে গণা হয়েছিলেন! কিন্তু মোগল আমলের হাতেলেখা 
সংবাদলিপির আমলে, যা হরকরারা বহন করে নিয়ে যেত, সংবাদের এই সামান্য 
সচলতাও সম্ভব ছিল না। হাতেলেখা পাওুলিপি সংবাদূলিপির আমলের সামাজিক 
অচল তাকে মুদ্রণযন্ত্র ভেঙ্গে দেয় এবং জ্জাপনের পথ প্রশস্ত করে। 'মুদ্রণের ফলে জ্ঞাপনের 
স্বাধীনতাও লযাজে স্বীরুত হয়, যা তার আগে, মানুষের কাছে কল্পনাতীত ছিল। হিকির 
পঞ্জিকার আদর্শ ঘোষণার মধ্যে এই এতিহাসিক সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এবং এই 


বাংলা মুদ্রণের নাংস্কৃতিক প্রসাব ১৪৪ 


জ্ঞাপনের স্বাধীনতাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে বড় ধান। 

বাংলা বই ও পত্রিকা! নিয়মিতভাবে ছাপা যখন আরম্ভ হল উনিশ শতক থেকে, তখন 
বাংলার সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল উন্নয়ন ও মংস্কারসাধনে যারা অগ্রসর হলেন 
-্কব্ামমোহন, ডিরোজিও, বি্যামাগর ও তীর উত্তরসথরীরা- তাবে সংগ্রামের সবচেয়ে 
শক্তিশালী হাতিয়ার হল মুদ্দ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকা, জনসভায় বক্তৃতা নয়, কারণ 
এ-রকম বক্তৃতার রেওয়াজ তখন ছিল না। রামমোহন, ডিরোজিও ৪ ইয়ংবেঙ্গলগোষ্টা। 
বিদ্যাসাগর, সকলেই মুদ্রণযন্ত্রের পোষক ছিলেন, এমনকি নিজেরা কেউ-.কউ মুদ্রণ প্রকাশন 
বাণিজ্যে উদ্যোগীও হয়েছেন, যেমন বিদ্যাপাগব 1১১ কাজেই মুদ্রণবন্্ ও মুদ্রত বাংলা 
বই-পত্রিকার সাহায্যে ভার। যে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ব্যাসার্ধ কিছুট: অত বিস্তৃত 
করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য বাংলার ও বাঙালী সাংসগুতিক ভীবনের 
অগ্রগতিও সাধারণভাবে খানিকট। সম্ভব হয়েছে, জীবনের গতি জনসমাজমুখী শদেছে। 
কিন্তু জনসমাজমুখী কতদূর হয়েছে, তার পথে অন্তরায়গুপিই ব। কঙখানি অপপারিত 
কর। সম্ভব হয়েছে, সেটাও বিচাষ বিষয় | 

অন্তরায় অনেক ছিল এবং ইয়োরোপের চাইতে বেশি, কারণ ইয়োরোগার মমাজের 
গড়ন আর আমাদের পমালেৰ গড়নের পার্থক) অনেক | আমাদের দেশেও পুখিগান 
লিপির লিপিকরর! মুদ্রণের আবির্ভাবকে স্থনজরে দেখেন নি, পুখিপাটার চিত্রকর্ররা খংকিত 
হয়েছেন । তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজ।মহারাজারা, জমিদার), ত্রাঙ্মণ পঞ্ভিওরা মুত্রি ৩ বইয়ের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, বিশেষ করে শান্ীয় ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ অশাধায় ধর্মবিরোধা ব্যাপার বপে 
প্রতিবাদও করেছেন। ততৎসঝেও প্রামমোহন বিদ্যাসাগর “কউ খুদ্রণ বর্জন করেন নি এবং 
ক্রমেই তার প্রচলনের পথ প্রশন্ত করেছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিক! ও পত্রিকার মুখ 
ছিল অত্যধিক এবং বইয়েয় দোকানও বিশেধ ছিল না। প্রকাশকের বাড়ি একে অথবা 
ছাপাখান! থেকে বই কিনে নিয়ে আসতে হত | এই কারণে বাংণা বই ছাপা হলেও তার 
প্রসার বা প্রচার তেমন হত না এবং তার ফলে তার জনসমাওমুখী গা খুবই মস্ত 
ছিল। উনিশ শতকের প্রথমপর্বের মুদ্রিত বাংলা বই শম্পর্কে যে কয়েকটি নিবাচিও সংবাদ 
এধানে আমরা উল্লেখ করছি, তা থেকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা খানিকট! পরিষ্কার 
হবে ।১২ সংবাদগুলি প্রাচীন পত্রিকায় সংকলিত হলেও আধুনিক ভাষায় সংক্ষেপিত। 

জুলাই ১৮১৮। পীতান্বর শর্মা জানাচ্ছেন যে অমর পিংহকৃত অভিধান আকারাদি- 


১১ বিনর ঘোষ : বিদ্যা নাগর ও বাঙালী সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দষ্টৰা ৷ 
১২ ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: লংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড । 


জনসভার সাহিভা 


ক্রমে ছাপা হয়েছে। ৪৯২ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ছয় টাকা । ধার নেবার ইচ্ছা তিনি 
উত্তরপাড়ায় ছূর্গাচরণ মুখোপাধ্ায়ের বাড়িতে অথব! রামমোহন রায়ের আত্মীয় 
সভায় চেষ্টা করলে পাবেন । 

অক্টোবর ১৮১৮। ইংরেজি বিদ্যা সহজে শেখা যেতে পারে এরকম বই ছাপা হয়েছে 
বাংলায়। “চামড়া বন্ধ জেল্দ করা -মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা" | ধার কেনার 
বামনা তিনি কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্রাচার্ধের আফিসে অথবা শ্রীরামপুরে কাছারী 
বাড়ির কাছে 'শ্রীজান দেরোজাঞ সাহেবের” বাড়িতে খোজ করবেন | 

অক্টোবর ১৮১৯ । উইলসন সাহেধের মংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান ছাপা হয়েছে, 
১১১৬ পৃষ্ঠার বই । মূল্য ইংলিশ কাগজে ছাপা ১০০ টাকা, পাটনাই কাগজে ছাপা 
৮০ টাক]। 

ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা 
বইয়ের দাম এই : 


ংস্কৃত ৃ 
ইংরেজিসহ রামায়ণ, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ : প্রতি খণ্ড ৩০ টাক। 
মু্ধবোধ ব্যাকরণ : ৪ টাকা 
সাংখ্যসার ৬ টাক! 
বাংলা 
কেরী দাহেবের ইংরেজিসহ ব্যাকরণ : ৪ টাক 
বত্রিশ সিংহাসন ৫ টাকা 
রাজাবলী : ৫ টাকা! 
জানুয়ারী ১৮২৫। আড়পুলির ছাপাখানায় ারাননী আচার্ষের ছাপা 
কালীর সহম্ত্র নাম : ১ টাকা 
বিষুর সহত্র নাম ৃ ১ টাকা 
রাধিকার পহম্র নাম এ ১ টাকা 


লক্মীনারায়ণ ন্তায়ালক্কার “যিতাক্ষরা, গ্রস্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃতসহ উত্তম কাগজে 
ছেপেছেন। পত্রসংখ্যা ৫*৫, মূল্য ১৬ টাকা । 'মনুসংহিতা'রও বাংল! অঙ্গবাদ হয়েছে, 
কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। "গ্রাহকের অভাবে মম ছাপা না হয় এ বড় 
থেদের বিষয় । যদি মন্্ু জীব জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন। 


আগন্ট ১৮২৭। চন্দ্রিকাষস্ত্রের মালিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত 
মুদ্রণের পরিকল্পনা করে জানাচ্ছেন : শ্রীধর দ্বামীর টীকা সহ 'তুলাত কাগজে প্রাচীন 


বাংল! মুদ্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার ২০১ 


ধারা মত পুস্তকের পাত করে ব্রান্বণদ্ধারা মুদ্রাঙ্কিত' কর! হবে। মূলা গ্রাহকদের 
জন্য ৩২ টাকা সাধারণের জন্য ৫০ টাকা। 
জানুয়ারি ১৮৩০ । গত বছরে (১৮২৯) প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে 
“সমাচার দর্পণ" পত্তিকা লিখছেন যে এদেশে কেবল ১৬ বহর হল বাংলা বই ছাপা 
আরম্ত হয়েছে। গত বছর বাংল! ভাষায় ৩৭ খানা বই ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে 
কয়েকটি ছোট পুস্তিকা আছে। ছাপা বাংশা বইয়ের "অধিকাংশই হিন্ুদের 
ধর্মসংক্রান্ত ।' 
১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের যুগের প্রায় শেষ এবং ইয়ংবেঙ্গল যুগের হৃচনা বলা যেতে 
পারে। এই সময়টাকে বাংলা মুদ্রণের আপিপর্ব বলা যায়। দেড়শো বছর আগেকার 
কথা। তখন বেশির ভাগ ধর্মসংক্রান্ত বই ছাপা হত, বইয়ের দাম বেশি ছিল, গ্রাহকদ্রে 
কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়েও অনেক বই ছাপা ই৩, বই বিঞ্ির ভাল ববস্থা ছিল 
না, প্রচারও তেমন হত না, পুথির আকারে ত্রাদ্ষণ মুদ্রক দিয়েও ধর্মগঞ্থ হাপা হত। 
যখন একজন লোকের পেট ভবে একমাস খেতে খরচ হত ঠিন টাক! থেকে পাঁচ 
টাকা, তখন ৫০ টাকা মূল্য দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত কিনে পাঠ করা অথবা ৫ টাকা দিয়ে 
বত্রিশ সিংহাসন" কেনা, এমনকি ১ টাকা দিয়ে কালী বা বিষুট বা রাধিকার সহক্সনাম 
জানার আগ্রহ সমাজের ক'জনের থাকতে পারে তা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। 
কলকাতার বাইরের গ্রামাঞ্চলের কথা না বলাই ভাল। কলকাতা শহরের মধ্যেও 
সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তে খুবই ক্ষুদ্রাংশ বাংলা বই কিনে পড়তে আগ্রহী হতেন। 
কিন্তু মুদ্রিত বইয়ের জন্য “সাধাওণ গ্রন্থাগার” প্রতিষ্টা সম্ভব হয়, যা পুথিপা গুলিপির 
যুগে সম্ভব ছিল না। গ্রন্াগার প্রতিষ্ঠার ফলে বইয়ের পাঠকপংখ্যা বাড়ে, ধারা বৃই 
কিনতে পারেন না তাত গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে বই পড়তে পারেন । কলকাতায় 
“ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি” ১৮৩৫ সালেই স্থাপিত হয় এবং এই গ্রশ্থাগার 
পরিচালনার বিব্রণ থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকরা খানিকটা পাঠকদের 
পাঠাভ্যাস ও পাঠরুচি পরিবর্তন করতে পারেন। গুরুবিষয়েব বই কিনে, লঘু বিষয়ের 
উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তারা পাঠকদের পাঠ্যবিষয়ে রচি কিছুটা বলাতে পারেন।১০ 
উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন নগরে ও বধিবু গ্রামে 
অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, এবং তার ফলে বাংলা বইয়েন্ নিন 
প্রভাবের ক্রমবিস্তার সম্ভব হয়েছে। 


২২ জনসভার সাহিত্য 


কিন্ত তা সম্ভব হলেও একথ। অনম্বীকার্য যে তার ব্যাসার্ধ খুব বেশি বাড়ে নি। তার 
প্রধান কারণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার গ্রসার হয় নি, এবং আধিক সঙ্গতির অভাব ।১৪ 
ুদ্রণের স্বাধীনতা অপব্যবহার করে অনেক মূনাফালোভী প্রকাশক রতিমঞ্জরী বিদ্যান্ন্দর 
কামশান্্ প্রভৃতি যৌনবিষয়ের সচিত্র বই ছেপে স্বর্পশিক্ষিত পাঠকদের রুচিবিকৃতিতে 
সাহাষ্য করেছেন। রেভারেওওড লঙ তার ১৮৫৬-৫৭ সালের বাংলা বইয়ের হিসেবের 
উন্নেখ করেছেন যে অশ্লীল যৌনবিষয়ের একটি বই, ২*খানা চিত্রদহ, একবছরে তিরিশ 
হাজার কপি বিক্রি হয়েছে । কিন্তু ১৮৫৬-৫৭ সালের এই সমস্া ১৯৭৮ সালে কি আরও 
বেশি ভয়াবইরূপে প্রকট নয়? এই একই সমস্ত! বর্তমানে অনেক বেশি ভয়াবহ রূপ 
ধারণ করেছে। প্রকাশক-বাবসায়ীরা তো বটেই, বিভিন্ন দেশের শাসকখেণী মুদ্রণের 
স্বাধীনতা ও প্রসার-ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণের পাঠ্যবিষয় ও রুচি যে কতদুর 
পর্যন্ত বিকৃত বা ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। 
এক্ষেত্রে বলতেই হয় ষে ম্যাকলুহানের “গুটেনবার্গ-মানব” বাম্তবিকই মুদ্রণযুগে দানবের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার সমাধান ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক যুগের রেডিও- 
টেলিভিজ্জানের "গ্লোবাল গ্রামের পুনরাবির্ভাবে সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু শ্রণীস্বার্থশন্য 
সুনাফালোভমুক্ত জনকল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। তাহলে মুদ্রণঘন্ত্র ও মুদ্রণ- 
যন্্রীদের স্বপ্ন সার্থক হবে এবং তার সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজের সর্বজনের শেষ প্রান্ত পর্যস্ত 
প্রসাপ্রিত হবে। 


